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২০ কেশবচন্দ্ু সেন স্ট্রীট 
বাতিক ৩০৫৯, 


প্রকাশকাল £ কাঁতক ১৩৬৭ 
প্রকাশক £ রেখুকা সাহা 
দ্বীপায়ন ॥ ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্টীট কলকাতা ৭০০০০৯ 
মুদ্রাকর £ দি নিউ মণ্ডল প্রিশ্টার্স 
৪/১/ই 'বিড্‌্ন রো কলকাতা ৭০০০০৬ 


আঠারো উঁনশশতকের 
পাঁথকৃৎ চিন্তাঁবদদের 
উদ্দেশে 


লবাহভলাল্্র ্্রনেভ্লণস্ন ওলএভ্নকত্ে 


১ 
ভূমিকা 


বাংলার রেনেসাসের প্রকৃতি 


ব্রিটিশ শাসন, বুয়া অর্থনীতি এবং আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কীতর প্রভাব 
প্রথম অনুভূত হয় বাংলাতেই। এই প্রভাবের ফলে বাংলায় এক নবজাগরণের 
সংচনা হয় যা বাংলার রেনেস1স নামেই পরিচিত ॥ পরিবর্তনশীল আধুনিক 
বিশ্ব সম্বম্ধে সচেতনতার ব্যাপারে প্রায় একশ বছর ধরে ভারতবে'র অন্যান্য 
অংশের তুলনায় বাংলা অনেক এগয়ে ছিল। তাই ভারতবর্ষের নবজাগরণের 
ক্ষেত্রে বাংলার ভূমকাকে তুলনা করা ঘায় ইউরো পিয় রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে ইতালির 
ভূমিকার সঙ্গে । 

ভারতবর্ষের 'বাঁভন্ন জাঁতর মধ্যে বাঙালীরা যে একটা বিশিষ্ট স্হানের 
আঁধকারণ বলে স্বীকাতি পেয়ে থাকে, তা মূলত আধ্নিক কালে বাংলায় বিভিন্ন 
সামাঁজক, ধমশয়, সাহিত্যগত এবং রাজনোতিক কাজকরমে'র এই বিপুল সম্‌দ্ধির 
সঙ্গেই সম্পকযযন্ত। আজকের 'দিনে ধখন আমাদের জীবনের সবক্ষেত্রে মাথা 
তুলে দাঁড়াচ্ছে অনৈকোর বপদ, তখন আমাদের অতাঁত কীতিকে স্মরণ করা, 
'বাভন্ন সংগ্রাম ও সাফল্যের পর্যালোচনা করাটা একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
কাজ হয়ে ওঠে । এইসব কত, সংগ্রাম ও সাফলা আমাদের এক গৌরবময় 
এীতহ্য, অথচ এগুলোকে আমরা প্রায় স্মতই হতে চলেছি । 


চটি পর্যায় 


এখানে আমরা শু ঘটনাবলীর একটা ভাসাভাসা রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা 
করছি। এই তথ্যগুলো আমরা সংগ্রহ করেছি এই বিষয়টি নিয়ে 'লাখিত কিছ 
সুপারচিত গ্রন্ছ থেকে । কিন্তু অন্যদের কাজ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে 
রাঁচত এবং শবধ্যমার বাহাক বিষয়গুলোতে সধমাবদ্ধ কোন পধালোচনাও 
বিষয়টির ভূমিকা হিসেবে পরিগ্াঁণত হতে পারে । এ-রকম একটা প্রা্থামব 
পষালোচনার স্মাবধার্থে আলোচ্য যৃগাটকে আমরা পাঁচাট পর্যায়ে ভাগ 
করে নিয়োছ। পর্যায়গুলোর সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে কমবে 
যথেচ্ছভাবেই । 

১। ১৮১৫"৩৩ £ সহজতম স্‌চনাবিন্বঃটা হচ্ছে ১৮১৫ খিছ্টাব্দ, যথন রাম. 
মোহন রার কলকাতায় স্হায়াভাবে বসবাস করতে শুরু করেন এবং তর 
'জীবনের আসল কাজগ্যলোয় গুরুদ্বসহকারে হাত দেন। ১৮৩৩ শ্রীন্টান্দে 


১০ 


ইংল্যান্ডে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হয় এই পর্যায়টি। ?তাঁনই ছিলেন এই 
প্ায়টির আবসংবাদি কেন্দ্রীয় চরিত । 

*। ১৮৩৩ &৭ £ রামমোহনের মৃত্যু থেকে শর করে ভারতায় বিদ্রোহের 
সূচনা পবন্কি। 

৩। ১৮৫৭-৮৫ £ ভারতীয় [বিদ্রোহ থেকে শুরু করে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 
প্রাতজ্ঠা পর্যন্ত । 

৪। ১৮৮৫৬-১৯০৫ £ কংগ্রেসের সুচনা থেকে বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত | 

ঠে। ১৯০৫-১৯ £ বঙ্গভঙ্গ এবং স্বদেশী আম্বোলন থেকে শুর করে অসহযোগ 
আন্দোলন এবং নেতা হিসেবে মহাত্মা গান্ধীর অভ্যুদয় পযন্ত । 


৯৯ 


হ্‌ 
১৮১৫-৩৩ 





রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ ) ৰ 
আমাদের সমাজব্যবস্থার নিশ্চল, অধঃপাঁতিত ও পচ--ধরা অবস্থা সম্বন্ধে তাঁক্ষ] 
সচেতনতা, মানুষের প্রতি গভাঁর ভালবাসা এবং মানুষের সর্বাঙ্গীণ 
পুনরজ্জীবন ঘটানোর আকাঙ্খা, আধানিক পাশ্চাত্য সংস্কাতি এবং প্রানের 
গ্রাচণন প্রজ্ঞা উভয়ের প্রাতই সমান গুরুত্ব দেওয়া এবং চারপাশের অবস্হার 
উন্নীত ঘটানোর জন্য বহ্‌মখী অক্লান্ত প্রচেষ্টা-_ এগুলোই ছিল রামমোহন 
রায়ের জীবন ও চিন্তার মূল বৈশিষ্টা | 

সাফল্যের পারমাণ ও গুণের ক্ষেত্রে অথবা কাজকর্মের পাঁরধির ব্যাপারে তাঁর 
সমসার্ময়ক কোন ব্যন্তই রামমোহনের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারেনাঁন। নতুন 
চিন্তাভাবনা যে এক জাবনদায়ণ প্রেরণার ভূমিকা পালন করতে পারে, তার শ্রেষ্ঠ, 
নিদর্শন আমরা খংজে পাই তাঁর রচনাপন্্রে। সাম্প্রতিককালে যাঁরা তাঁর ন্যাষ্য 
সম্মান থেকে তাঁকে বগ্গিত করার চেষ্টা করছেন, তাঁরা আসলে আমাদের দেশে 
রেনেসাঁসের তাৎপর্য উপলব্ধি করার ব্যাপারে নিজেদের অক্ষমতারই প্রমাণ 


দিচ্ছেন । 


সংশ্লরেষণ 


জের দম্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে প্রাচা এবং পাশ্চাত্যের সবোত্তম চিন্তাধারার একটা 
সংশ্লেষণ ঘাঁটয়োছিলেন রামমোহন | তরুণ বয়সে বেনারসে থাকার সময় তান 
অধায়ন করেছিলেন চিরায়ত সংস্কৃত সাহিত্য । পাটনায় থাকার সময় গভণর 
মনোযোগে অধায়ন করেছিলেন ফারসি ও আরবাঁ ভাষা । বিভিন্ন প্রত্ন্ত প্রদেশে, 
“সমতলে এবং পার্বতা অঞ্চলে" দ্রমণকালে তান পাঁরাঁচিত হয়েছিলেন বাম 
প্রদেশের সংস্কীতর সঙ্গে, এমনাঁক তিব্বতের বৌদ্ধ মতবাদ ও জৈন মতবাধের 
সঙ্গেও। 

পরবতর্ঁকালে ইংরেজ চিন্তাধারা এবং পাণ্চাতা সংস্কৃতিকেও তিনি আয়ন্ত করেন 
নিপৃণভাবে | খিু্টিয় ধমপঁয় রচনাপত্রেও তাঁর যথেষ্ট ব্ংপাত্ত ছিল এবং সেই 
কারণে ইংরেজ ও আমোরিকান একেন্বরবাদাঁদের শ্রদ্ধাও তিনি অর্জন করে- 
ছিলেন । বেচ্হাম এবং রস্কোন মতো অগ্রপর চিন্তানায়করা তাঁকে নিজেদের 
সমকক্ষ সতীর্থবলে স্বাকাত দিয়েছেন । সম্মান জানিয়েছেন ফরাসী পশ্ডিতরাও! 


১২ 


শকিষ্তু রামমোহন কোনাঁঘনই নিজের ঘৃরকজ্পনার বম্ধডোবায় আবম্ধ চিন্তাবিদ 
“ছিলেন না, তান ছিলেন তাঁর দেশের জনসাধারণের স্বাথ রক্ষক । মানুষের 
উজ্জল ভাবষ্যতের নির্ভুল দিশাকে সামনে রেখে তাদের অবস্থার উন্নাতিসাধনের 
জনা নিরম্তর কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন তিনি । 


ছিন্দু একেশ্বরবাদের পক্ষদমর্থন 


বাল্যকাল থেকেই অধোৌন্তক গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর ছিলেন 
রামমোহন | সমালোচনার দাপটে উত্তান্ত হয়ে উঠতেন তাঁর মা-বাবা । কিছুটা 
বড় হয়ে ওঠার পরই তিনি পাঁরবারের থেকে আলাদা থাকতে শুরহ করেন, কারণ 
তাঁর পারবাঁতত অভ্যাস ও মতামতের সঙ্গে পারবারের আমল দেখা দিতে শুর 
করে। তাঁর বন্নস যখন দ্রিশের কোঠায়, তখনই তিনি ফারাঁস ভাষায় রচণা করেন 
“একেশ্বরবাীদের প্রাত উপহার” (316 ০০ 1000901)61919 )। এই রচনায় তিনি 
প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে সমস্ত ধর্মেরই স্বাভাবক প্রবণতা হচ্ছে একেশ্বর- 
'বাদের দিকে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মানুষ চিরাদনই তাদের নিজের নিজের বিশেষ 
ধমখুয় মতবাদ, উপাসনাপদ্ধাত এবং আচার-অন.জ্ঠানের ওপর জোর 'দিয়ে এসেছে 
এবং তার ফলে এক ধর্ম থেকে অন্য ধম" পৃথকই থেকে গেছে । 

কলকাতায় স্হায়খভাবে বসবাস শুরু করার পর ১৮১৫ সালেই তান গড়ে 
তোলেন 'আত্মীয় সভা” | এই সভার সূত্রে তাঁর চারপাশে জড়ো হয় কিছ: 
আভজাত ও নয়লা-মধ্যবিত্ত উদ্বারনীতবাী। রংপুরে কিছুদিন সরকার পদে 
চাকরি করার সময় নিজের ঘনিষ্ঞদের নিয়ে যেভাবে আলোচনা-সভার আয়োজন 
করতেন, এখন কলকাতাতেও এ'দের নিয়ে ঠিক সেভাবেই নিয়মিত আলোচনা- 
সভার আয়োজন করতে শুরু করেন রামমোহন । 

আশাঁক্ষত জনগাধারণের প্রাত ঘণা ও করুণার দরুন প্রাচীন 'হচ্দুধর্মের 
আধানক বিকীতগদুলোকে নীরবে সহ্য করে যেতেন রামমোহনের সমসাময়িক 
শদ্ধান ও চিন্তাশশল ব্যন্তিরা। কিন্তু রামমোহন এই বিকৃতিগলোর বিরদ্ধে 
রহখে দাঁড়ান সাহসভরে । খোদ হিন্দু ধম্রচ্ছসমূহেই যে একেম্বরবাদের কথা 
বলা হয়েছে, তা মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য ১৬১৫ থেকে ১৮১৭ সালের, 
মধ্যে তান একটা সংক্ষপ্তসার সহ বেদান্তের প্রামাণ্য বাংলা অনুবাদ প্রকাশ 
করেন এবং প্রধান পাঁচাঁট উপনিষদও অনুবাদ করেন বাংলাভাষায় । ফলস্বরুপ 
১৮১৭ থেকে ১৮২০ সালের মধ্যে শঙ্কর শাল্লা, মৃত্যুঞ্জর বিধ্যালগকার এবং 
সব্রদ্গণ্য শাস্তীর মতো গোঁড়া পণ্ডিতদের সঙ্গে এক প্রবল বিতর্কে জাঁড়য়ে পড়তে 
হয় তাঁকে । এই সময়.তাঁন এক গুচ্ছ বিতকমূজক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন । এই 
প্রবম্ধগুলোয় নিজের বন্তব্যকে চমৎকারভাবে সপ্রমাণিত করেন তিনি। 

যে পুরোঁহিততন্ম মানুষের সামনে প্রচার করত কুসংস্কারাচ্ছ মংঁতপ্‌জার 
স্হূল ধর্ম এবং ধমর্রন্হছগলোকে মাতৃভাষায় অনুবাদের চেষ্টাকে নিরুৎসাহিত 
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করত,'তার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন রামমোহন । তাঁর 
এই প্রতিবাদ আমাদের প্রোটেস্ট্যাণ্ট বিপ্লবের নেতৃব:ন্দের কথাই স্মরণ কারয়ে 
দেয় । তান দেখিয়েছিলেন যে নিবচার ভান্ত সাধারণ মানুষের চারঘ্রে একটা 
হীনতার জন্ম দিয়েছে ৷ তাই মানূষকে এই ণ্চাপ এবং দাসত্ব থেকে উদ্ধার 
করে তাদের সুখ-স্বাচ্ছান্দযের উন্নতি ঘটানো”কে নিজের কর্তব্য বলেই মনে 
করেছিলেন তিন ॥ 

একেশ্বরবাদের য্যুক্তিগ্রাহ্যতা এবং সম্ভাব্াযতার পক্ষে দড়য়ে তিনি মৃঁতপূজার 
অযৌন্তকতা প্রাতপন্ন করেছিলেন, বলেছিলেন “এই মতপ্‌জা সমাজের 
িন্যাসটা ধ্বংস করে দেয়” এবং নৈতিক সংস্কারের কাজে প্রাতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় । 
এইসব যুক্ত পেশ করার সময় রামমোহন জোর দিতেন সাধারণ বুদ্ধির ওপর 
এবং দস্টাস্ত হিসেবে তুলে ধরতেন অন্য নানান জনগোম্ঠীর কথা । যে-কোন 
ধ্মগ্রন্হেই ভুল থাকতে পারে, এবং প্রাচীন প্রথা পরিত্যাগ করার আঁধকার 
মানুষের সহজাত, বিশেষত সেই প্রথা ঘাঁদ “নগীতহীনতা ও সামাঁজক স্বাচ্ছন্দ্য 
ধ্বংস করার প্রত্যক্ষ কারণ হয়ে ওঠে,” তাহলে তো বটেই । এই হচ্ছে আমাদের 
দেশের রেনেসাঁসের 'ধিনি পাঁথকৃৎ, তর আঁবস্মরণীয় শিক্ষা । 


থিশ্চান ধর্মের উদ্রনৈতিক পুনর্ব্যাখ্যা 


শুধুমাত্র একেশ্বরবাদকে নতুন করে তুলে ধরার মধ্যেই রামমোহনের নয়া- 
উদ্ধারতাবা সীমাবদ্ধ ছিল না। থ্রিশ্চান ধর্ম ও রীতিনীতি তখন আমাদের 
দেশে প্রবেশ করতে শুরু করেছে । এই ধর্ম ও তার রঠাতনশীতকেও নতুন চোথে 
যাচাই করেন তিন। 

১৮২০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর “যীশুর অনুশাসন” (7১1০601 01 659 )। 
এই রচনায় তিনি ষাঁশ থিষ্টের নৈতিক বাণীর থেকে থ্িশ্চান ধমের নিদিষ্ট 
মতবাদকে ও অলৌকিক গালগজ্পগৃলোর ওপর বিশ্বাসকে আলাদা করেছেন । 
[তান বলোছিলেন, প্রিণ্চান ধর্মের যা নৌতিক শিক্ষা, তা তার আধাবদাক ঈশ্বর- 
তন্তেবের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপুর্ণ ॥ তাঁর এই বক্তব্য শুনে থ্রিশ্চান ধর্ম- 
প্রচারকরা এই দুঃসাহসী আধ্রিশচানটির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করোছিল ॥ 
নিজের বন্তবোর সমর্থনে রামমোহন ১৮২০ থেকে ১৮২৩ সালের মধ্যে 
ণপ্রশ্চানদের প্রীতি আবেদন” শীর্ষক তিনাটি [নবন্ধ লেখেন । গ্রিশ্চান, 
ধর্মপ্রচারকরা যে মানুষের একেবারেই অপারচিত নানান অন্ধাধ্বাস ও রহসাময় 
বিষয়ের প্রচার করতেন, তার বিরদ্ধে প্রাতিবাদ করেছিলেন তিনি । থিশ্চান ধর্মের 
মূল শান্ত যে ভালবাসা, সেই ভালবাসার নিদর্শন সম্বলিত গ্রম্টের জ'বন- 
কাঁহনীর বদলে ধমপ্রচারকরা বেশি করে জোর দিতেন থিষ্টের চারপ্রের ওপরে-_ 
এর বরঃদ্ধেও প্রাতবাদ ধনিত হয়েছিল রামমোহনের লেখনীতে । নিজের রচনা- 
পন্রে তিনি তাঁর আক্লমণ কেন্দ্রীভূত করেছিলেন বহু-ঈশ্বরবাদের ওপর । তাঁর 
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বন্তব্যে প্রভাবিত হয়ে শ্রীরামপ্র মিশনের আডাম নামক জনৈক মিশনারি 
পঁরণত হয়েছিলেন একে*বরবাদীতে । 

১৮২১-২৩ সালের মধ্যে প্রকাশিত ব্রদ্দনিক্যাল ম্যাগাজিনে" (81911008101981, 
112892106 ) তিনি ভারতবষে'র সবেণশুম এীতহাগুলোর প্রাত নিজের গভীর 
ভালবাসার কথা ব্যন্ত করেন। সেইসঙ্গেই তানি স্বদেশের পক্ষ থেকে প্রাতবাদ 
জানান ধর্মাস্তরণের কাজে ব্যাপ্ত থিণ্চান ধরপ্রচারকদের বিরুদ্ধে, যারা, 
“এদেশের দরিদ্র, ভীরু ও নিরহগকার বাসম্দাদের” অধিকারে হস্তক্ষেপ করছিল 
এবং যুন্তিতকের পথ পাঁরতাগ করে গ্রহণ করেছিল এদেশীয় ধর্মকে বিদ্রুপ করা, 
আর ধর্মীস্তারতদের সামনে বিভিন্ন পাঁথব লাভের ট্রোপ তুলে ধরার পচ্ছা।॥ 
1হন্দ; একেশবরবাদের উন্নত চিন্তার পক্ষে দড়িয়ে থিশ্চান ধর্ম প্রচারকদের, 
মতবাদের বিদ্রাস্তগুলো উদ্ঘাটন করতে শুর করোছিলেন রামমোহন । এত 
চমৎকারভাবে এই কাজটা করেছিলেন [তান যার ফলে ইংরেজ ও আমেরিকান, 
একেশ্বরবাদাীরাও শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠোঁছলেন তার প্রাতি। এর প্রমাণ খুজে 
পাওয়া যায় রামমোহনকে লেখা তাঁদের চিঠিপন্রের মধ্যে এবং রামমোহন সম্বন্ধে, 
তাঁদের বিভিন্ন প্রশংসাসচক মন্তবোর মধ্ো ॥ 

থিশচান ধর্মের প্রকৃত আদর্শের বিরোধী ছিলেন না রামমোহন । ভারতবাসীর্ 
ওপর এই আদরের এক শুভ প্রভাব আছে বলেই মনে করতেন তিনিং। 
বাইবেলের সৃনমাচারগুলোর বাংলা অনুবাদের কাজে শ্রীরামপুরের কয়েকজন: 
মিশনারকে তিনি সাহায্যও করেছিলেন । ১৮২১ সালে তিনি গঠন করেন 
“একেম্বরবাদী কমিটি" এবং আভডামকে একজন '্রশ্চান ধমপপ্রচারকের ভূঁমিকাতেই 
রাখার ব্যবচ্থা করেন । শ্রীরামপ্যর মিশনের উপাসনাম.লক কাজকমণ বিদ্যালয়। 
এবং ছাপাখানা চালানোর কাজেও সাহাষ্য করতে থাকে এই কামাট । স্কটিশ 
মিশনারি ডভাফ- যখন ১৮৩০ সালে 'ঈশবরহীন? শিক্ষার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা 
করেন, তখন তাকেও নানাভাবে সাহায্য করেন রামমোহন । কিন্তু মিশনারিদের 
উপদেশের আধাবদাক দুবেশধ্যতা এবং তাদের প্রচারের মধ্যে অস্তাঁনহিত, 
অশোভনতাকে মেনে নিতে রাজ ছিল না তর যুক্তিবাদী আধূনিক মন। তাঁর 
প্রগাঢ় শিক্ষা ও গভাঁর মনন তাঁকে এমনাক প্রিশ্চান ধমেরি মতো একটা বিদেশী 
ধম আন্দোলনের মধ্যেকার আধানক মানবতাবাদী প্রবণতারও অনা তম, 
পাঁথকৃতে পরিণত করেছিল । 


ব্রাহ্ম আন্দোলনের ভিত্তিস্থাপন 


রামমোহনের দ.ঘ্টিভঙ্গী কস্তু কেবলমান্র সমালোচনামূলক বা নোঁতবাচক ছিল 
না। হিন্দু একেম্বরবাদের সবোন্তম এরীতহ্যগলোর ভিত্তিতে একটা বিশ্বজনীন 
ধম“গড়ে তোলার কে এগিয়ে চলেছিলেন তিনি | শবনম আভিভ্ঞবন! (৮80870915 
90885311005, ১৮২৩ ) রচনায় তিনি ঘোষণা করেন একেশ্বরে বিশ্বাস, প্রাতাঁট 


মানুষই তাঁর সমধমর্শ। ১৮২৫ সালে রচিত “উপাসনার বিভিন্ব পদ্ধাত' 
(0161506110095 ০1 ৬/9151)17) রচনায় তিনি ভিন্নধর্মের মতামত সম্বন্ধে 
'গাভশীর সহনশীলতার ওপর জোর দেন । 

আত্মীয়সভার আলোচনায় কিংবা একেশ্বরবাশ কাঁমাটর আঁনয়মিত কাজকর্মে 
স্ভুষ্ট হতে পারেননি রামমোহন ॥ তাই তিনি এবং তাঁর অনঃগ্ামীরা ১৮২৮ 
সালের ২০ আগস্ট ব্রা্ধপভা নামে এক নতুন একেশ্বরবাদী সংগঠন প্রাতিষ্ঞা 
করেন ॥ ১৩০ সালের জানহয়াঁর মাসে প্রাতাঞ্ঠত হয় এক নিয়ামত উপাসনাগৃহ, 
যাকে আমরা রামমোহনের ধমশয় চিস্তাভাবনার সবেশচ্চ রুপ হিসেবে চিহত 
করতে পারি । এই উপাপনাগৃহের দলিলেই স্বাবখ্যাত ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রথম 
নীতগুলো নাঁদঙ্ট করা হয় । বাংলার জীবনযান্রায় এই আন্দোলন দীর্ঘকাল 
ধরে একটা গুরত্বপূণ" প্রভাবের ভুমিকা পালন করে গেছে। 


“সতী প্রথা”"র বিরুদ্ধে সংগ্রাম 


রামমোহন শুধুমান্র দার্শানক, সমালোচক বা ধর্ম-সংস্কারকই ছিলেন না। 
সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন এক অনমনণয় যোদ্ধা এবং সামাঁজক 
কারণে নিষণতিতদের মুখপান্র । সতশদাহ অর্থাৎ হিন্দ বিধবাদের প্যাড়ম়ে 
মারার অমানাবক প্রথার 'বিরুদ্ধে তাঁর এীতহাসিক সংগ্রামই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 
জোর করে সতাঁদাহ বন্ধ করলে যে তীব্র গণ্ডগোল দেখা দেওয়ার আশঙ্কা ছিল, 
সে ব্যাপারে কিছুটা উদ্বাসীন এবং কিছুটা ভাত 'ছিল ইংরেজ শাসকরা । এই 
প্রথার “অপব্যবহার”-এর বিরুদ্ধে যে আইন তারা চালু করেছিল, তা 'ছিল 
' নিতান্তই অকাকর, এমনাঁক এ আইনের মধ্যে এই দানাবিক প্রায় একটা নশীরব 
সমর্থ নই সুপ্ত ছিল। 

১৮১৫৬ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে প্রায় ৮ হাজার সতীদাহের ঘটনা সরকারিভাবে 
'মাথভুন্ত হয়োছিল। ১৮১৮ থেকে ১৮২৯-এর মধ্যে প্রকাশিত তিনাট রচনায় এই 
হত্যাপ্রথার বিরুদ্ধে তঁর প্রাতবাদ ধবাীনত হয় রামমোহনের কণ্ঠে । সবেোভম 
'ধমায়ি গ্রন্ছাদি থেকে সতাঁদাহের বিরুদ্ধে বিভিন্ন উদ্ধৃতি উদ্ধৃত করেন তিনি । 
সেই সঙ্গেই জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন মানৃষের বিচারশান্ত এবং শুভবৃদ্ধিকে। 
মর্ধাদাহান 'হন্দু নারাঁদের পক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি প্রচ্ড সমালোচনা করেন হিন্দু 
পুরুষদের সমবেদনাহীন মনোভাবের ॥ 

অবশেষে ১৮২৯-এর ৪ ডিসেম্বর তারিখে সতপাহ প্রথাকে নাষদ্ধ ঘোষণা করেন 
বেণ্টিক। প্রাতবাদে ফেটে পড়ে গোঁড়া হিন্দুরা । সেই সময় সরকারের হাত শন্ত 
করার জন্য রামমোহন একটা ডেপুটেশনের ব্যবস্থা করেন এবং ৩০০ জন হিন্দুর 
স্বাক্ষরিত একটা বিবৃতি প্রকাশ করেন । ১৮৩০ সালে 'য্ুন্তিসমূহের সারাংশ। 
(4050০ 01 4১1৪9105005 ) নামে একটি নিবষ্ধও প্রকাশ করেন তিনি। 
বোপ্টিত্কের প্রদত্ত আদেশ যাতে কোনভাবেই প্রত্যান্ত না হয়, তার জন্য পালশা- 
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মেশ্টের কাছে একটি আবেদনপন্র পাঠানোরও ব্যবচ্ছা করেছিলেন রামমোহন । 


নতুন শিক্ষা 


শিক্ষাগত সংস্কারের ব্যাপারেও পাঁথকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন রামমোহন । 
১৮১৬ সালের সেই আলোচনাগুলোর সঙ্গে তিনি যুস্ত ছিলেন, যেগুলোর ফল 
[হিসেবেই ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি স্হাপিত হয়েছিল সৃবিখ্যাত হন্দু 
কলেজ । কিস্তু তাঁর “ধমণবরোধাী” দঙ্টভঙ্গী এবং মুসলমানদের সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠ 
মেলামেশার অজুহাতে তাঁকে কাঁমাঁটতে রাখার বিরদ্ধে প্রাতবাদ করেছিলেন 
অঞ্থবান গোঁড়া হিন্দ্রা । নতুন আলোক লাভ করার জন্য উদগ্রীব এ দেশের 
তরুণদের কাছে পাশ্চাত্য শিক্ষা পেশছে দেওয়ার এই প্রথম সাচ্চা প্রচেষ্টা 
যাতে কোনভাবে ব্যাহত না হয়, তার জন্য তৎক্ষণাৎ কা্মীট থেকে সরে দাঁড়ান 
রামমোহন ॥ 

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য তান নিজে একটা আযংলো-হন্দ, 
বদ্যালয়ও চালাতেন । জানা যায়, এই বিদ্যালয়ের পাঠসূচীর মধ্যে ছিল 
বলাঁবদ্যা ও জ্যোতাবন্দ্যা, ভলতেয়ার ও ইউক্রিড। ১৮২৫ সালে তান 
প্রতিষ্ঠা করেন বেদান্ত মহাবদ্যালয়। এখানে তিনি প্রাচ্যের প্রজ্ঞার সঙ্গে 
পাশ্চাত্যের শিজ্প ও বিজ্ঞানকে মেলানোর চেত্টা করতেন ॥ ১৮২৩ সালে তান 
মকটল্যাপ্ড আযসেম্বীলির চার্চের কাছে আবেদন করেন যোগ্য শিক্ষক পাঠানোর 
জন্য । বাংলায় স্কাঁটশ শিক্ষা প্রাতষ্ঠানের সূচনা করার জন্য ১৮৩০ সালে 
বাংলায় আসেন ডাফ । তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেন রামমোহন । 

সবথেকে গুরত্বপূর্ণ হচ্ছে লর্ড আমহাস্টেরি কাছে লেখা তাঁর ১৮২৩ সালের ১৯ 
[ডিসেম্বরের সবিখ্যাত চিঠাট। এই চিঠিতে তান একটি শিক্ষা নীতি প্রণয়নের 
ওপর জোর দেন । মূলত রামমোহনের এই চিঠিটিকেই সরকারি কাধক্রমের 
ভান্ত হিসেবে গ্রহণ করেন বোঁশ্টিঙ্ক এবং মেকলে-_অবশ্য অনেক দোঁরতে, ১৬৩৫ 
সালে। এ চিঠিতে রামমোহন আবেদন করেছিলেন যে প্রাক-বেকনণয পদ্ধতিতে 
সক্ষম ব্যাকরণ আর আধাঁবদ্যক গবেষণার মত ধ্রুপদী বিষয়ের বদলে কার্যকরা 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন করা হোক, কারণ এ-সব গবেষণাকে আয়ত্ত 
করার জন্য ছাত্ররা প্রায় বার বছর ধরে কয়েকটি মৃত ভাষায় কাজ্পনিক শিক্ষা 
ণনয়ে কসরৎ করতে বাধ্য হয়। 

পলাস্ট্রীয় মহাবদ্যালয়গুলোতে তখন ষে ব্যবস্হা চাল; ছিল, তারই বিরদ্ধে 
এই কঠোর সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন রামমোহন । এ্ঁ-সব কলেজে তখন 
শুধুমার সংস্কৃত, আরবা বা ফারসাঁ ভাষাই পড়ানো হত। প্রাচ্ভাষাবিদদের 
কাছে- যাঁদের মধ্যে ছিলেন ভারতণয় ধ্রুপদী সাহত্যের ব্যাপারে আগ্রহ 
ইউরোপিয় পশ্ডিতরাও-__এই ব্যবস্হাটা খুবই পছন্দসই ছিল। কিন্তু রামমোহন 
পাশ্চাত্য থেকে নতুন শিক্ষা আবাহনের পথ প্রস্তুত করে চলোছলেন, যে শিক্ষা 
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এ দেশের ইতিহাসে আধ্ানক যুগের সূচনা করেছে এবং আমাদের জশবনযান্রাকে 
পাঁরচাঁলত করেছে এক নতুন লক্ষ্যে । 


বাংল ভাষা ও সাহিত্য 


বাংলা গর্দোর অন্যতম প্রবতক হিসেবেও রামমোহনের নাম উচ্চারিত হয়। 
মিশনারি কোর এ প্রচে্টা আগেই শুরু ' করেছিলেন । ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির 
কমমকতণদের নিদেশ দিত যে ফোট্ উইলিয়াম কলেজ, সেখানকার বাংলা 
বিভাগের প্রধান পদে কোর নিয্যন্ত হন ১৮০১ সালে ॥ গদ্যের প্রকাশভঙ্গীর ক্ষেত্রে 
বাংলা ভাষাকে একটা আনার্দন্ট প্রাকৃতভাষার স্তর থেকে একটা নিয়ামত 
স্মানার্দিঘট ভাষায় উন্নীত করার প্রচেত্টা শুর: করেছিলেন কোর এবং সে কাজে 
নিজের চারপাশে জড়ো করোছিলেন বেশ কিছু পশ্ডিতকে। 

১৮০১ সালে কোর প্রকাশ করেন কথোপকথন”, (8০০1. ০1791810209 ), এর 
সালেই প্রকাশ করেন “বাংলা ব্যাকরণ” এবং ১৮১৫ থেকে ১৮২৫-এর মধ্যে প্রকাশ 
করেন একট “আঁভধান” । ছাপার জন্য বাংলা হরফেরও ব্যবস্থা করেন তিনি এবং 
১৮১৮ সালে প্রকাশ করেন প্রথম বাংলা সংবাদপন্র-স্মস্তাহিক “সমাচার 
ঘরপণ।' তাঁর পাঁরমপ্ডলের অন্যতম পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় 'িদ্যালগ্কার ১৮০২-১৭! 
সালের সময়কালে গদারবীত 'নিয়ে নানান পরণক্ষা-নিরণক্ষা চালান । 

এই ক্ষেত্রটিতেও পাঁথকৃতের ভূঁমকা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ান রামমোহন । 
১৮১৫ সাল থেকে প্রকাশিত তাঁর বাঁভন্ন অনুবাদ, ভুমকা এবং গবেষণামূলক 
প্রব্ধগবল-_সংস্পত্ট ও বালষ্ঠ প্রকাশভঙ্গীতে যেগ্ল সমদ্ধ-__বাংলা গদ্যকে 
এক নতুন উৎকর্ধতা দান করেছিল এবং প্রমাণ করেছিল যে গুরুগম্ভখর বিষয়কে 
চমৎকারভাবে প্রকাশ করার মাধাম 'হিসেবে বাংলাভাষাও অচল নয় । বাংলা- 
ভাষায় লিখিত রামমোহনের বিতকর্মূলক রচনাগুলিতে সাধারণ মানুষকে 
জানের আলোয় উদ্ভাঁসত করে তোলার জন্য তাঁর আকাঙ্খাটা ফুটে উঠেছে 
স্প্টভাবে | সংবাদপন্লের জন্য 'লাখিত তাঁর রচনাগ্ীলও একইরকম শিক্ষামূলক । 
নিজের রচনাপন্রে তিনি পাশ্চাত্যের ধাঁচে যাঁতাঁচহৎ ব্যবহার করতেন ।॥ ১৮২৬, 
সালে প্রকাশিত তাঁর 'বাংলা ব্যাকরণ' গ্রন্ছটি আধানক বিশেষজ্ঞদেরও প্রশংসা 
অজন করেছে। 


জাতীয় সচেতনত। এবং অংস্কারের জন্য সংগ্রাম 


জীবনের নতুন আদর্শে উদ্দবষ্ত রামমোহন সামস্ততান্ল্িক যুগের একান্ত উপযোগখ 
নাক্কয়তার এতিহা থেকে ব্লমশই দুরে সরে যাচ্ছিলেন । বেদান্ত সম্বন্ধে 
মানুষের আগ্রহকে নতুন করে জাগিয়ে তোলার যে আন্দোলন তান শুরু 
করেছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি বলতেন যে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দোর উন্নাতি 
ঘটানোর জন্য এবং সমাজের বিভিন্ন অংশকে এঁকাবদ্ধ করার জনাই এ আন্দোলন, 
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তিন শুরহ করেছেন । কোন মাধ্যমের সাহাধ্য না নিয়ে নিজেই ঈশবব্রে উপাসনা 
করার ব্যাপারটাকে তিনি দেখতেন পঃরোহিততন্মের স্বেচ্ছাচার থেকে মান্তর 
প্রতীক এবং মানুষের পরস্পরের সঙ্গে ভ্র.তৃত্ববোধ উপলাব্ধ করার উপায় হিসেবে । 
তাঁর প্রতিবাদ ধ্ৰানত হয়েছিল সমাজকাঠামোর ওপর ম্াতপ্‌জার অশুভ 
প্রভাবের বিরুদ্ধে এবং জাতিভেদ প্রথার বিরদ্ধে, “যে জাতিভেদপ্রথাই হচ্ছে 
আমাদের অনৈক্যের মূল কারণ 1” 

স্বদেশের মধ্যে থেকে সংস্কারক হিসেবে কাজ করতে হলে “জাতিচ্যুত” তক-মাটা 
যে কিছুতেই গায়ে এটে নেওয়া চলবে না, স্টো তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। 
তা সত্তেও ১৮২৭ সালে তান 'বজসচ'*র অনুবাদ করেন। রচনাটিতে 
জ্রাতিভেদ প্রথার তীব্র সমালোচনা বিধৃত হয়েছে ॥ ১৮২৮ সালে লেখা একটি 
[চিঠিতে তিন লেখেন যে এই জাতিভেদ প্রথাই মানুষকে দেশপ্রেমের চেতনায় 
উদ্দী্ত হয়ে উঠতে বাধা দ্বিয়েছে এবং “মানুষের রাজনৈতিক সযোগসবিধা ও 
সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন)” ধমীয় সংস্কারসাধন একান্তই জরুরী, কারণ ধমের 
চলাত ব্যবচ্ছাটা “মানুষের রাজনোতিক স্বার্থ রক্ষা করার পক্ষে খুব একটা 
মানানসই নয় ।৮ 

ইংরেজ শাসনের অবসান ঘাঁটয়ে জন্ম নিচ্ছে এক স্বাধীন ভারতবর্ষ-_এ দ-শ্য যেন. 
চোখের সামনে দেখতে পেতেন রামমোহন ।॥ ফরাসণদেশীয় জ্যাকেমোর সঙ্গে 
সাক্ষাতকারে, স্যান্ডফোর্ড মার্টনের সঙ্গে আলোচনায় এবং ক্রফোর্'কে লেখা 
১৮২৮ সালের ১৮ আগস্টের চিঠিতে নিজের এই ভাবনার কথা ব্যস্ত করেছেন 
[তিনি । রামমোহন অনুভব করেছিলেন যে ইংরেজ শাসন ভারতবর্ষে এক মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর জন্ম 'দিচ্ছে এবং এই শ্রেণধর নেতৃত্বেই গড়ে উঠবে স্বাধীনতার সবত্মক 
আন্দোলন । 

সংবধানগত প্রশ্নে আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারেও রামমোহন এদশের 
অন্যতম পথকৃত। ১৮২৩ সালের সংবাপন্ত্র সংক্রান্ত অধ্যাদেশের (1558 
01019800০ ) বরুদ্ধে তিনি সপ্রীম কোটের কাছ একটি স্মারকলাপি এবং 
1কং ইন কাউন্সিলের কাছে একাঁট আবেদনপন্ন পাঠিয়েছিলেন । এই আবেদনপন্লে 
অবাধে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে দাঁড়য়েছিলেন রামমোহন । 
আবেদনপন্রাটর সুললিত ভাষা আমাদের মিল-টনের “আযরিঅপ্যাগাইটিকা'-র 
( £15998816108 ) কথা স্মরণ কাঁরয়ে দেয় । ১৮২৭ সালের জার আইনের 
(5815 4১০) অন্তার্নহিত বৈষমোর বিরুদ্ধে এবং ১৮৩০ সালে খাজনাহণীন 
জমির ওপর কর বসানর জন্য সরকারের প্রচেন্টার বিরুদ্ধেও তিনি প্রাতবাদ 
করেছিলেন । ১৮৩৩ সালে ইস্ট হীন্ডয়া কোম্পানির সনদ সংশোধনের 
প্রাকালে যে আন্দোলন দেখা 'দিয়োহিল, তার সঙ্গেও যতুস্ত ছিলেন রামমোহন । 
কোম্পানির বাণাজ্যক আঁধকারের বিলাঁপ্তি এবং রঞ্তানির ওপর বিপুল 
শুজ্কের অবসান দাবণ করেছিলেন তিনি । দিল্লীর সম্রাটের সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া, 
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কোম্পানির বিবাদ চলার সমায় রামমোহন সম্াটের পক্ষে থেকে আবেদন জানান 
ইংরেজদের জাতাঁয় বিশ্বাস ও ন্যায়বোধের কাছে এবং সামীগ্রকভাবে বিশ্ব- 
জনমতের কাছে । 

জনমত গড়ে তোলার জন্য একাঁট বাংলা আর একাঁট ফারসী সাগ্তাহক পান্রকা 
প্রকাশ করতে শুর করেছিলেন রামমোহন--১৮২১ সালের শেষ 'দিক থেকে 
“সম্বাদ কৌমুদী” এবং ১৮২২ সালের প্রথম দিক থেকে ণমরাত-উল-আখবার' ॥ 
১৮২৩ সালে সংবাদপন্ল সংক্রান্ত অধ্যাদেশের প্রাতবাদে শেষোস্ত পাঁরিকাটির 
প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন তানি । চলত ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে মানুষকে 
শিক্ষিত করে তোলার জন্য তিনি আবিরাম চেষ্টা চালিয়ে গেছে এই দুটি 
'পাল্লিকায় । 

(কোন 'কিছ-কে ন্যাধ্য মনে করলে তার সমথণনে নিভশীকচিন্তে উঠে দাঁড়াতে কখনোই 
কুশ্ঠিত হতেন না রামমোহন । “নারীদের প্রাচীন আধকার' ( £১0০1600 13181715 
০1 0)6 [9109195, ১৮২২) শীর্ষক একাঁট প্রবন্ধে [তিনি বিধবা মা এবং আববাহতা 
বা বিধবা কন্যাদের আইনগত যাবতীয় ব্যাপারে পুরুষদের ওপর নিভ'রশীলতার 
তৎকালীন নিয়মের বিরোধিতা করেন এবং নারীদের জন্যও সম্পত্তির অধিকার 
'দ্রাব করেন । পুরুষদের বহীববাহের রগীতও তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে 
ওঠে । নারী-পুরষের জন্য সমান, সমর্ঘশশ আইনের প্রবস্তা রামমোহন তাঁর 
আরেকটি রচনায় সম্পত্তির অবাধ হস্তান্তরের স্বপক্ষে সোচ্চার হয়ে ওঠেন । 
রচনাটির নাম “বংশগত সম্পাত্ততে হিন্দুদের অধিকার (7২181705০01 131005 
0৬০] 4৯100950181 [010109115, ১৮৩০ ) । 

সমুদ্রযানরা সম্বন্ধে কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে বিদেশেও পাঁড় দেন 
'্ুঃসাহসাঁ রামমোহন ॥ ১৮৩১ সালে রাজস্ব ও বিচারব্যবস্থা, রায়তদ্ধের অবস্হা 
এবং সামাগ্রকভাবে ভারতবর্ষের ঘটনাবলা সম্বন্ধে বিভিন্ন 'বিবূতি তিনি পেশ 
করেন ইংল্যান্ডের পার্লামেশ্টের কাছে । কৃষকদের দুরবস্হা এবং জামার 
অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ ধানত হয় তাঁর কশ্ঠে। তান দাঁব করেন-_ 
খাজনার নাঁদঘ্ট তালিকা প্রকাশ করতে হবে, প্রকৃত কৃ্কদের জন্য স্থায়ী কর- 
নির্ধারণ করে দিতে হবে এবং গঠন করতে হবে একটা কৃষকবাহিনী। শাসন- 
তাচ্তিক সংস্কারের একটা কর্মসূচী পেশ করেন তান, যা পরবতখকালে 
ভারতবধে'র সংবিধানগত আন্দোলনের ক্ষেত্রে স্মাবখ্যাত হয়ে ওঠে । 'বাভন্ন 
সরকার বিভাগের (56£%1০95 ) ভারতশয়করণ, 'বচারাবভাগের থেকে শাসন- 
[বিভাগকে পৃথক করা, জারদের দ্বারা 'বচারের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি বিষয্প ম্থান 
পেয়েছিল এই কর্মসূচীতে । 


আন্তর্জাতিক সহানুভূতি ও যোগাযোগ 
রামমোহনের চাঁরন্রের অন্যতম উল্লেখযোগা বৈশিষ্ট্য হল আন্তর্জাতিক বিষয়ে তাঁর 
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প্রগাঢ় উৎসাহ এবং পাঁথবীর সমস্ত জারগার প্রগাঁতশীল আন্দোলন সম্বন্ধে 
উপলাব্ধ ও মমত্ববোধ । যুবক বয়সে রংপ্রে থাকার সময়ই ইউরোপিয় রাজনতি 
সম্বচ্ধে অত্যন্ত উৎস্‌ক ছিলেন তিনি । তর বন্ধ এবং উপরওয়ালা ডিগ:বি 
জানিয়েছেন-_ প্রথমাদকে নেপোলিয়নকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন রামমোহন, কিন্তু 
সম্রাট মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করছেন অনুভব করার পর তাঁর দান্টভঙ্গীর 
পাঁরব্তন ঘটে । 

গত শতাব্দণর িশের দশকে তাঁর সংবাদপন্লগুলোতে চৈনিক প্রশ্ন, গ্রাসের 
সংগ্রাম এবং গ্রামের বাইরে থাকা জাঁমদ্ধারদের শাসন ও এক-দশমাংশ খাজনার 
চাপে নুয়ে পড়া আয়ারল্যাণ্ডের দশা প্রভীত চলতি বিষয় নিয়ে নিয়ামত 
আলোচনা থাকত । ১৮২১ সালে নেপল.সের বিপ্লব বাথ“হওয়ার সংবাদ শুনে 
নিজের সমস্ত পৃবশীনধণারত কাজ বাতিল করে 'দয়োছিলেন বিষ রামমোহন । 
১৮২৩ সালে স্পেন-অধিকৃত আমোরকায় 'বিপ্লবের সংবাদ শুনে উৎফুল্ল রামমোহন 
এ বপ্লবের সম্মানে একটি গণভোজের ব্যবস্থা করেন। 

তাঁর আন্তজাতক যোগাযোগের পাঁরধিটা স্পত্টভাবে বোঝা যায় একটি ঘটনা 
থেকে- স্প্যানিশ ভাষায় খত নতুন সংবধান সম্বলিত একটি গ্রন্হ উৎস্গ 
করা হয়েছিল তাঁর নামে । ১৮৩০ সালে ফ্রান্সের জ্‌লাই বিপ্লবের সংবাদ 
শোনার পর পতন আর অন্য কোন বিষয় নিয়ে ভাবতেন না বা কথা বলতেন 
না।” ইংল্যাণ্ড যাওয়ার পথে কেপ টাউনে বিপ্লবের তেরঙা ঝান্ডা লাগানো 
1কছ ফরাসী রণতরী তাঁর নজরে পড়ে এবং তান এ রণতরধগ্দাল পাঁরদর্শনের 
জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন-__যাঁদও সে সময় একটা দুর্ধনার দরুন তান সামীয়িক- 
ভাবে পঙ্গ; হয়ে পড়োছলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলে অজ্প সময় থাকার 
মধ্যেই বিশ্বাবদ্যালয় তহবিলে সাহায্য করেছিলেন রামমোহন । 

1বপরণত দিক থেকে আসা একাঁট জাহাজ তাঁদের জাহাজের পাশ দিয়ে যাওয়ার 
সময় জানিয়ে যায়- ইংল্যাণ্ডের পালণমেণ্টে সংস্কারবিষয়ক বিলটি (1২০01) 
3111 ) অনুমোদিত হতে চলেছে । আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন রামমোহন । 
ম্যাণেস্টারের শ্রীমকদের তান আভনন্দন জানান “সংস্কার হোক বরাবরের জন্য” 
বলে। ইংল্যান্ডের সংস্কারপন্হী আন্দোলনকে তিনি প্ন্যায়-অন্যায়ের মধো 
সংগ্রাম” বলে মনে করতেন। সংস্কারাবিষয়ক বিলটি বাতিল হয়ে গেলে 
ইংরেজদের সঙ্গে সমস্ত যোগযোগ ছিন্ন করার কথাও ভেবে রেখোছিলেন তিনি । 
বিভিন্ন রাষ্ট্রেরে মধ্যে অবাধ আদান-প্রদানের সমর্থনেও সরব হয়েছিলেন 
রামমোহন । আন্তজ্জাঁতিক সম্পকের ক্ষেত্রে [বাভন্ন বিবাদের সমাধান করার জন্য 
একটি ইঙ্গ-ফরাস কংগ্রেসের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তিনি । ভারতবষে'র 
জাতীয় সচেতনতায় প্রায়শই যে সঞ্কাঁণ“তার ছায়া দেখা গেছে, তা থেকে তিনি 
মূত্ত ছিলেন । তাঁর সুস্পষ্ট উপলাব্ধ এবং স্বাধীনতার প্রাত হগভাঁর ভালবাসার, 
কাছে এ-সব সঙ্কীর্ণতা ছিল নিতান্তই অথ-হাঁন.। 


১ 


রামমোহন রায়ের সহযোগীরা 


'বাংলার রেনেসাঁসে রামমোহনের পথথিকৎসলভ ভূমিকা, তাঁর নানামুখা দষ্টিভঙ্গী 
এবং আজকের 'দিনে তাঁকে হেয় করার 'বাক্ষণ্ত কিছ প্রচেষ্টা-_ এইসব কারণেই 
রামমোহন রায়কে নিয়ে এত দীর্ঘ আলোচনা করতে হল আমাদের | কিন্তু 
রামমোহন নিজেও ছিলেন তাঁর ঘুগেরই ফসল ॥ এ কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য 
একটি তথ্যই যথেষ্ট-_তাঁর চারপাশে সবসময়ই কিছু ঘাঁনষ্ঠ সহযোগী ও 
সহযোদ্ধাকে পেয়েছেন রামমোহন ॥ রংপুরের মণ্ডল, ১৮১৫ সাল থেকে শুরু 
হওয়া আত্মীয় সভা, ১৮২৮ সালের ব্রাহ্মসভা এবং সামাজিক অথবা সাংবিধাঁনক 
সংস্কারের জন্য আন্দোলন-_এগযীল আবার ভাবেই উচ্চাবত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
কিছু সংখ্যক উৎসাহণ মানুঝকে আকর্ষণ করেছিল ॥ এ থেকেই বোঝা যায় যে 
সেই সময়টা পাঁরবর্তনের পক্ষে যথেম্টই পারপক্ক হয়ে উঠেছিল । 


(ডেভিড হেয়ার ( ১৭৭৫-১৮৪২) 


নতুন শিক্ষা প্রচলনের ক্ষেত্রে রামমোহনের সহযোগাঁ হিসেবে উদ্জ্ল ভুমিকা 
[নয়োছলেন একজন অ-ভারতীয় মানুষ । এই ক্ষেত্রটিতে তিনি এক আঁবন*বর 
কতি* রেখে গেছেন । মানুষটির নাম ডেভিড "হেয়ার ॥ ১৮০০ সালে 
একজন ঘাঁড় প্রস্তুতকারক হসেবে এদেশে এসেছিলেন তান, কিন্তু পরবতাঁকালে 
এ-দেশে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ঘটানোই তর জীবনের লক্ষ্য হয়ে ওঠে (মৃত্যু 
পর্যন্ত, অর্থাং চার দশক ধরে, এ-দেশেই ছিলেন ডোঁভড হেয়ার )। বাংলার বুকে 
ইংরেজ শাসন সপ্রাতা্ঠিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য ধাঁচে শিক্ষা চালু 
করার দাবিও জোরদার হয়ে উঠাছল ।॥ কলকাতায় শেরবাণণ অথবা ড্রামণ্ডদের 
মতো কয়েকটি ব্যান্তগত পরিচালনাধীন বিদ্যালয় এই দাবি পূরণ করার জন্য 
যৎসামান্য প্রচেত্টা করোছিল । সরকার কেবলমান্ন একি সংস্কৃত কলেজ কিংবা 
একি মুসালিম মাদ্রাসা চালাত, যেখানে শুধ্মান্র প্রাচীন বিষয়ই পড়ানো 
হত । এমনকি ১৮১৩ সালের চার্টার আইনে শিক্ষাথাতে যে অর্থ বরাদ্দ করা 
হয়েছিল, সেটাকেও সরকারের প্রাচ্তন্বারদ পবামর্শদাতারা বায় করতেন 
দেশীয় প্ুপদী শিক্ষার কাজেই। 

নতুন শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য কলকাতার ভদ্রশ্রেণীর লোকেদের নিয়ে একটা দস্টান্ত 
স্থাপনের কথা চিন্তা করেছিলেন ডোঁভিড হেয়ার । রামমোহনের সঙ্কে তাঁর যোগা- 
যোগ হয় ॥ ১৮১৬ সালে তান তৎকালণন প্রধান বিচারপতি স্যার হাইড ইস্টকে 
রাজ করান এ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করার ব্যাপারে । এই আলোচনার 
ফল হিসেবেই ১৮১৭ সালে স্থাপিত হয় সাঁবখ্যাত 'হন্দ কলেজ, যা আজও 
[টিকে আছে প্রোসডেন্সি কলেজ নামে । বেশ 'কছ; বছর ধরে এই পাঁথকৎসম 
প্রীতষ্ঠানটির কাজকর্মে সোতসাহে অংশ নিয়েছেন ডোভড হেয়ার, প্রাতা্দন কলেজ 


১৬২ 


পাঁরদর্শনে গেছেন, পালন করেছেন পরামর্শদাতার ভূমিকা । অত্যন্ত, প্রয়োজনীয় 
পাঠাপদ্ন্তকগাীল রচনা ও প্রকাশ করার জন্য ১৮১৭ পালে তিনি গঠন করেন 
স্কুল বুক সোসাইটি এবং নতুন ধরনের বিদ্যালয় প্রাতিষ্ঠা করা ও মেধাধা দারিদ্ু 
ছান্রদের বৃত্তির ব্যবস্থা করার জন্য ১৮১৮ সালে গঠন করেন স্কুল সোসাহীট। 
আশান্বিত তরুণরা িভাবে তাঁর বাঁড়র দরজার সামনে ভিড় করে ছ1ঁড়য়ে 
'থাকত আর বান্ত পাওয়ার আশায় ভাবে ছটত তর পালকির পিছ? িছঃ, 
সে ব্যাপারে অনেক গল্পই শোনা যায়। 

ঘাঁড়র বাবসা ছেড়ে দেওয়ার পর ডোঁভড হেয়ার তাঁর পুরো সময়টাই ব্যন্ন 
করতে থাকেন নিজের জীবনের একমান্র লক্ষ্যের পিছনে ॥ কলকাতা শহরে নিজের 
প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলোতে প্রাতাদন পাঁরদশণনে যেতেন তিনি । ছাদের সঙ্গে 
খেলা করতেন, তাদের খাওয়াতেন, অসুখ হলে পরিচযণা করতেন ॥ কলকাতার 
পুরো একটা প্রজন্মের শাক্ষত বাঙালী যুবকরা এ-দেশের এই মহান বদেশশ 
রন্ধ্দাটকে ভালবাসত, ভান্ত করত ॥ ১৮৪২ সালে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে যখন 
শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন এই মানুষাট, তখন তাঁর সেই মর্মাস্তক মৃত্যুতে 
শোকাচ্ছন্ন হয়োছিল কলকাতার এ শাক্ষিত যুবকরা । 


নারী শিক্ষা 


এ দেশে নারীশক্ষার প্রসার ঘটানোর ব্যাপারে স্কুল সোসাইটি উদ্যোগ নেয় 
এবং এর স্বপক্ষে প্রচার চালায় ॥ এই প্রচারের ফলে ব্রিটিশ আযান্ড ফরেন স্কুল 
সোসাইটির মনোযোগ এঁদকে আকৃষ্ট হয় এবং ১৮২১ সালে তারা মিস কুক-কে 
পাঠায় ভারতবর্ষে । চা৮ মিশনা'র সোসাইটির সাহায্যে মিস কুক এখানে দশটি 
বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরবতাঁকালে মানবপ্রেমিক ইংরেজদের 
অর্থ সাহায্যে গড়ে ওঠা বেঙ্গল লোডস সোসাহট' আরও কয়েকাঁট বিদ্যালয় চালু 
করে ॥ এব্যাপারে সহানুভূতিশীল অনেক ভারতীয়ও এই সোসাইটিকে যথেষ্ট 
অর্থ দিয়ে সাহাব্য করেন । কলকাতার বাইরে ১৯+ট বালিকা বিদ্যালয় চালু 
থাকার কথা আমরা জানতে পারি আডাম:-এর ১৮৩৪ সালের এরপোট” থেকে । 
অবশ্য এগুলোর আধকাংশই চলত মিশনারদের উদ্যোগে । 


দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬ ) এবং অন্যান্তরা 


রামমোহন রায়ের ভারতাঁয় সহযোগাঁদের মধ্যে সামাজিক গুরুত্বের দ্বিক থেকে 
প্রধান ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৃবপদ্রুষ দ্বারকানাথ ঠাকুর, পরবতখকালে 
যাঁকে পপ্রন্স' নামে আভাহত করা হত । [তান বদ্যাশিক্ষা করেছিলেন শেরবানণস 
স্কুলে । আইনের শিক্ষা পেয়েছিলেন ব্যারিস্টার ফাগ্গসনের কাছ থেকে। 
প্রথমে জনৈক লবন এজেপ্টের দেওয়ান [হসেবে এবং পরে কার, টেগোর আযান্ড 
কোম্পানির মালিক [হসেবে বিস্তর অর্থ স্চয় করেন দ্বারকানাথ । বাণিজোর সঙ্গে 


ত্ঠি. 


য্স্ত নতুন আভজাতশ্রেণীর প্রাতানাধি [হিসেবেই তাঁকে আমরা চিহিন্ত করতে 
পারি। 

রামমোহনের ঘানম্ঠ সহযোগী ছিলেন দ্বারকানাথ | রামমোহনের সহযোগীদের 
মধ্যে তিনি ছাড়াও ছিলেন প্রসম্নকুমার ঠাকুর, যিনি ১৮৩১ সালে “রফর্মার” 
পান্রকা প্রকাশ করতে শুর করেন এবং একজন বিশিষ্ট আইনজীবী হিসেবে 
প্রাতত্ঠা পান। এছাড়াও ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত চন্দ্রশেথর দেব, 
ছিলেন ব্রাহ্মপভার প্রথম সম্পাদক তারাচ1দ চক্রবতাঁ। বেশ কিছ বন্ধু ও 
অনুগামীকে একেবারে মন্মূগ্ধ করে ফেলেছিলেন রামমোহন । উত্তেজনায় টানটান 
হয়ে উঠোছল গোটা শহর । 


রামভমাভতনর রক্ষণশীল সমাতলাঁচিকরা। 


তবে এই দুঃসাহাসক জেহার্দে কলকাতার 'শাক্ষত সমাজের সকলকে বা 
অধিকাংশকে কিন্তু রামমোহন 'নিজের পাশে পানান। প্রচলিত ধর্মের প্রাতি 
বরোধিতার ফলে তাঁর বিরদ্ধে একটা তাঁর বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল, প্রবল 
[বরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে । গ্রামের বাড়িতে রামমোহনের বিরদ্ধ 
মনোভাবাপন্ন প্রাতবেশী ও আত্মীয়রা তাঁকে একঘরে করে দেয় । সেই সময় 
কলকাতার নগরজনীবনকে নিজের পক্ষে আধক সীবধেজনক বিবেচনা করে তিনি 
সেখানেই বসবাস করতে শুর করেন । অতঃপর জীবনের বেশির ভাগ অংশটা 
কলকাতা শহরেই কাটিয়েছেন তান ॥ কলকাতা শহরেও তকে ব্যঙ্গ করে লেখা 
বেশ কিছ অশ্লীল গান চাল, হয়েছিল । শোনা ঘায়, রাস্তার ছোট ছোট ছেলেরাও 
নাক অভ্যন্ত হয়ে উচ্োছল এইসব গান গাইতে । প্রকাশ্য রাজপথেও কখনো 
কখনো লাঞ্ছনার সুম্মুখীন হতে হয়েছে রামমোহনকে ॥ ধমশঁয় গোঁড়ামিতে 
নিমাঁজ্জত ভদ্রুলোকদের চাপে কিভাবে তাঁকে সরে যেতে হয়েছিল হিন্দ কলেজের 
কাঁমাট থেকে, তা তো আমরা আগেই দেখোছি। যে বিরান্তকর মামলাগ্‌লো 
রামমোহনকে বারবার উত্যন্ত করেছে এবং তাঁর জীবনের বহু বছর যার পিছনে 
অপবার় হয়ে গেছে, সেগুলো আসলে ৩র বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের 
বিক্ষোভেরই ফল-_-এমন কথা অনেকেই বলে থাকেন । তাই জনমতের চাপে বাধ্য 
হয়েই নিজের আচার-আচরণের ব্যাপারে তাঁকে অনেক বেশি সতক হয়ে চলতে 
হত। এই চাপ না থাকলে হয়ত এতটা সতক হওয়ার কোন দরকার হত না তাঁর । 


রাধাকাস্ত দেব ( ১৭৮৩-১৮৬৭ ) 


“ধমমীবরোধা” মাননষাঁটর সঙ্গে বিতকে গোঁড়া পণ্ডিতদের প্রধান পৃন্ঠপোষক হয়ে 
ওঠেন শোভাবাজার রাজবাড়ির বংশধর এবং নিষ্ঠাবান 'হন্দ্বসমাজের স্বীকৃত প্রধান 
রাধাকান্ত দেব । চিরায়ত সাহিত্য ও দর্শনে সুপশ্ডিত রাধাকান্ত ১৮১৯ সালে 
একটি সংস্কৃত জ্বানকোষ ( 90০5০199049 ) সংকলনের কাজ শর] করেন ॥ 
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এই কাজটি তাঁর সগভখর জ্ঞানেরই সাক্ষ্য বহন করে । সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার, 
[বিরদ্ধে যে প্রাতীক্রয়াশীল আবেদনপন্রাট রচিত হয়েছিল ( ১৮২৯ সালে ), তার 
সঙ্গে যৃন্ত ছিলেন রাধাকান্ত । ১৮৩০ সালে গোঁড়াপন্হী ধম সংগঠন 
ধমসভা'-র নেতা হন তান । ব্রাহ্দ আন্দোলনের বিরোধিতা করার জনাই গড়ে 
উঠোছল এই সংগঠনাঁট । রক্ষণশখল ধনণীরা জড়ো হন রাধাকান্তর চারপাশে ৷ 
ধম“সভার আঁধবেশনের দিনে এইসব ধনখদের গাড়িতে রান্তা আটকে যেত ॥ 

এ-সব সত্তেবও রাধাকান্ত কিন্তু পুরোদস্তুর প্রাতক্িয়াশীল ছিলেন না । পাশ্চাত্য 
শিক্ষার নির্বারণীপ্রাতম হিন্দ কলেজে প্রচুর দান ছিল তাঁর। স্কুল বুক 
সোসাইটির সদস্য এবং অন্যতম সম্পাদক ছিলেন তিনি । নারাশিক্ষার স্বপক্ষে 
[তাঁন নিজেই একাঁটি বই িলখোঁছলেন এবং নারাশিক্ষা প্রসার আন্দোলনের 
একজন উৎসাহী সমথ“ক ছিলেন । 


বামমোহুনের অন্ঠান্য সমালোচকরা 


রংপঃরে থাকার সময়ই রামমোহনের কাজকর্ম গোঁড়াপন্হা সমালোচকরা তাঁর 
[বিরোধী হয়ে উঠেছিল । এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন গোৌরীকান্ত ভন্রাচার্ঘ |; 
সংস্কারপন্হীদের বিরুদ্ধে জ্ঞানাজন' নামে একটি গ্রন্হও লিখোঁছিলেন তান ॥' 
প্রতিভাবান পুরুষ ভবানঈচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় রামমোহনের বেঙ্গল 
পান্রকা থেকে বোঁরয়ে গিয়ে তাঁর বিরোধিতা করে “সম্বাদ চীন্দুকা* নামে একটি 
প্রাতদ্বন্দ? পাশ্লিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন । ব্ঙ্গাত্মক রচনান্ন 'সদ্ধসস্ত ছিলেন 
ভবানীচরণ | চিরাচারত সহজ-সরল অভ্যাস পাঁরত্যাগ করে যে-সব নারী-পুরুষ 
জশবনের নতুন পথের 'দিকে ঝংকছিল, তাদের নিন্দায় ১৮২৫ থেকে ১৮৩১ সালের 
মধাবত'* সময়ে বারবার মুখর হয়েউ ঠেছেন ভবানীচরণ । 

প্রখ্যাত কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ রামকমল সেন ছিলেন আরেকজন গোঁড়াপন্হণ 
নেতা__যাঁদও রাধাকান্ত দেবের মতো তিনিও হিন্দ] কলেজের মতো নতুন 
প্রাতত্ঠানগীলর সঙ্গে যুস্ত ছিলেন । আসলে রামমোহনের রক্ষণশীল সমালোচকরা 
[ঠিক অন্ধ প্রাতীক্রিয়াশীল ছিলেন না। যেমন, যে মততুঞ্জয় তকবালগ্কার 
রামমোহনের বিরুদ্ধে বিতকে“ নেমেছিলেন, তিনি সেই ১৮১৭ সালেই বিরোধিতা 
করেছিলেন সতখদাহ প্রথার । তব সামাগ্রকভাবে বিচার করলে বোঝা যায়, 
সেকালে এই রক্ষণশীল সমালোচকরা রামমোহনের জীবনসাধনার যগাস্তকারখ 
তাৎপয* উপলব্ধি করতে ব্যথ" হয়েছিলেন, যেমন আজও বাথ হয়ে চলেছেন, 
তাঁদের আধুনিক উত্তরসূরিরা । 


নস্বা চরমপস্থার অভ্যুদয় 


রামমোহনের জীবদ্দশাতেই আত-চরমপন্হাঁ একটি প্রবণতার সূত্রপাত হয়োছল । 
হিন্দ কলেজের চৌহদ্দখ থেকে উদ্ভূত এই চরমপচ্হাই বিখ্যাত হয়েছিল ইয়ং. 


ছে 
রেনেসাঁস-২ 


বেঙ্গল আন্দোলন নামে। আন্দোলনাট কিছুদিনের জন্য সমাজে একটা 
আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। রামমোহন কিন্তু সমর্থন করতে পারেন নি এই 
-আন্দোলনকে। ফরাসি বিপ্রব এবং ইংরেজ চরমপন্হার এাতহাজাত এই 
আন্দোলনের মধ্যে মৃস্ত বা অবাধ চিন্তার এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। এই মুন্ত 
চিন্তার ব্যাপারটা আহত করেছিল রামমোহনের রুচিবোধ আর ঈশ্বরবি*বাপী 
ভাববাদকে | ইয়ুং বেঙ্গলের তরুণরাও রামমোহন সম্বধে খুব একটা ভাল ধারণা 
পোষণ করত না। তাদের মুখপন্র “এনকোরয়্যারার' রামমোহনের আন্দোলনকে 
ধ্বূথাভরে আভাহত করেছিল “আধা-ধর্ম আধা-রাজনীত” বলে। ইয়ং বেঙ্গল 
আন্দোলনের মূল প্রেরণাদাতার ভূমিকায় ছিলেন বাংলার রেনেসাঁসের 
এক অত্যাশ্চ চরিত্র জনৈক আযাংলো ইপ্ডিপ্নান। নাম তাঁর ডিরোজও। 


হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ( ১৮০৯-৩১) 


1ডরোিওকে বস্ময়বালকই বলা চলে । ড্রামণ্ড নামক জনৈক স্কাঁটশ ভদ্রলোক 
কলকাতার ধমণতলা অঞ্চলে যে প্রাইভেট বিদ্যালয়টি চালাতেন, সেই 'বিদ্যালয়েই 
পড়াশোনা করেন ডিরোজিও | কাব, পশ্ডিত এবং বেপরোয়া মানস্তাচন্তক (0766 
1)10101 ) হিসেবে ড্রামণ্ডের কিছুটা পাঁরচিতি ছিল । সম্ভবত তাঁর কাছ থেকেই 
ফরাসি বিপ্লব প্রসূত অগ্রাতিরোধ্য স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠেন 
1ডরো জিও, চিন্তার স্বাধীনতা অর্জনের এবং যাবতীয় প্রাচীন এাতহোর বোঝা 
থেকে মযান্ত পাওয়ার এক দূুব্ণার আবেগ আচ্ছন্ন করে ফেলে তাঁকে । 

একশোর বয়সেই দার্শীনক কাণ্টের ভাবধারার চমৎকার সমালোচনা করতে পারতেন 
'ডরোজিও | তাঁর কাঁব প্রাতভাও বিকশিত হয় অজ্প বয়সেই । “ফকির অফ 
ঝহাঙ্গরা” (18811 01310085618 ) কাঁবতাটির মধ্যে দেশপ্রেমের এক উদ্দীপ্ত 
প্রকাশ দেখা যায়, আধলো-ইশ্ডিয়ানদের মধ্যে যা ছিল একান্তই দুলভ। 
১৮২৬ সালের মে মাসে হিন্দু কলেজের শিক্ষক হিসেবে নিযযুন্ত হওয়ার অঙ্প 
'ধুৰনের মধোই উচু শ্রেণীর বেশ কিছ? ছাত্রকে চুম্বকের মতো নিজের দিকে 
আক্ম্ট করতে সক্ষম হন তিনি । এই ছান্রা তাঁকে ভান্তি করতে শুর; করে এবং 
আবিষ্ট হয় মস্ত চিন্তার নেশায় । 

অবাধে বিতর্ক করা এবং যে-কোন করৃ'ত্বের বিরদ্ধে প্রশ্ন তোলার জন্য এই 
ছান্রদের উৎসাহিত করতেন ডিরোজিও। তাঁর বাড়িতে অবাধ আধকার ছিল সমস্ত 
,ছান্রের | মটান্তর প্রতীক হিসেবে তারা পরম উল্লাসে গ্রহণ করত নাষম্ধ খাদ্য 
ও পানীয় ॥ *আযকাডেমিক আসো সিয়েশন' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন 
[িরোজিও । সংগঠনের মাসিক মুখপন্র ছিল “এথোনয়াম” । এই পান্রকায় ভাঁর 
ছান্ন মাধবচন্দ্র মাল্পিক সুস্পন্উভাবে ঘোষণা করেন যে তিন আর তাঁর বন্ধ্্রা 
গৃহদ্দ্ু ধম'কে অন্তর থেকে ঘণা করেন। 

কলেজের সেরা ছান্নরা সমবেত হয়েছিল ডিরোজিওর চারপাশে । এরা যাবতাঁয় 


খ্৬ 


প্রাচীন প্রথাকে উপহাস করত, সামাজিক ও ধমধয় আচার-অনহজ্ঠান অস্বীকার 
করত, দাবি করত নারাঁশিক্ষার এবং নিজেদের স্বাধীনতা জাহির করার জন্য 
আশ্রয় নিত মদ্যপান ও গোমাংস ভোজনের । শঙ্কিত কলেজ কতৃপক্ষ রামকমল 
সেনের অনুরোধে যুবকদের মাথা-খাওয়া বিপঙ্জনক মানুষটিকে ১৬৩১ সালের 
২৫ এ্রীপ্রল বরখাস্ত করেন । সেই বছরই কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান 
ডিরোজও, কিন্তু তাঁর 'প্রয় শিষ্যদের মনের আকাশে অমালন হয়ে থাকে তাঁর 


স্মৃতি । 


ইয়ং বেঙ্গল 

[িরোজিওর ছাত্ররা যৌথভাবে ইয়ং বেঙ্গল' নামেই পরিচিত হয়েছিলেন । 
১৮৩১ সালেই তাঁরা ইংারীজ ও বাংলায় দুটি মুখপন্র প্রকাশ করতে শুর; করেন 
__-এনকোয়্যারার' আর 'জ্ঞানান্বেষণ 1” কয়েকজন ডিরোিওপন্ছবর খিশ্চান ধম 
গ্রহণের সংবাদে চমকে উঠোছল সারা কলকাতা । এদের মধ্যে দুজন, মহেশমন্দ 
ঘোষ এবং কৃষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩২ সালেই নিজেদের ধমণন্তরণের কথা 
ঘোষণা করেন। 


খু 


১৬ 
১৮৩৩-৫ 





ডিরোজিওপন্থীরা 

ডিরোজিওপন্হখদের কাজকর্মে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়োছল তৎকালীন 
সমাজ । কিন্তু ডিরোজিওপন্হণীরা একটা সং বনিয়াদ ও ক্রমবর্ধমান জনসমর্থন- 
বিশিষ্ট কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন বিশেষ 
দৃচ্টিভঙ্গীসম্পন্ন একটি গোম্ঠী । 

ডিরোজিওপচ্হশরা ছিলেন এক আকর্ষণীয় ব্যান্তিত্বের ছত্রছায়ায় সমবেত কিছু 
বুদ্ধিৰাঁগ্ত যুবকের একটি দল । সাধারণ মানৃষের মধ্যে এরা একটা উত্তেজনা 
ও আলোড়ন সঘ্টি করেছিলেন । কিন্তু তাঁদের দুভ্টভঙ্গীর মধ্যে ইতিবাচক উপাদান 
খুব একটা [ছল না, কোন সংনিাঁদষ্ট প্রগাতশীল মতাদর্শ গড়ে তুলতেও ব্যর্থ 
হয়েছিলেন তাঁরা ॥ পাশ্চাত্যের বুঞজ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আঁভঘাতেই 
আন্দোলিত হয়েছিলেন তরা, কিন্তু জনসাধারণ আর তাদের অধিকার সম্বন্ধে 
যে ধারণার জন্ম দিয়েছিল এ বিপ্লব, তা তাঁরা ঠিক মতো আত্মস্থ করতে 
পারেননি । 

এই বাদ্ধদীগ্ত যুবকেরা জাঁবনের শেষাঁদন পর্যন্ত বিশ্বস্ত থেকেছেন তাঁদের 
শিক্ষকের স্মৃতির প্রাত, ভালবাপা এবং বন্ধৃত্বের বন্ধনে অটুট রেখেছেন নিজেদের 
পারস্পারক সম্পর্ক | তা সত্তেও ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে স্বপক্ষে টেনে আনার 
উপযুক্ত কোন বিকাশমান চিন্তাধারার প্রতিনিধি 1হসেবে তাঁরা প্রমাণ করতে 
পারেননি নিজেদের | সেই সময়ে কিছুটা প্রভাববিস্তারে সমথণ হলেও পরবতপ- 
কালে তাঁরা হারিয়ে গেছেন “পতা ও »স্তানহণন একটি প্রজন্ম»-র মতা । 


ডিরোজিওপন্থীদের প্রারস্তিক কার্যকলাপ 

তবে বেশ কয়েক বছর ভিরো[িওপচ্হীরা মানুষের দণ্ট আকষণণ করতে সক্ষম 
হয়েছিলেন । দুটি মুখপন প্রকাশ করতেন তাঁরা--এনকোয়ারার” এবং 
'আ্রানান্বেষণ। ১৮৩৪-৩৫ সালে এ"দেরই একজন রাঁসবকৃষ্ণ মালিক রামমোহনের 
মৃত্যু, কোম্পানির সনদপন্রের সংশোধন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পকে 
বিভিন্ন জনসভায় চমৎকার বন্তুতা দিয়েছিলেন । ডিরোধজওর আযকাডোথিক 
আসোসিয়েশনকে তাঁরা টিকিয়ে রেখোছলেন প্রায় ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত । সেই 
সঙ্গেই নিজেদের মধ্যে মত-বিনিময় করার জন্য গড়ে তুলেছিলেন আর একটি 
সংগঠন £ ইপিস্‌টোলারি আসোসয়েশন (লিপি-লিখন সভ্যা )। 


২৮ 


ইংল্যান্ডের চরমপচ্ছণী কাকলাপ সম্ভবত তাঁদের ওপর প্রভাব বিস্তার 
করেছিল। কারণ ১৮৩৮ সালে তাঁরা প্রাতষ্ঠা করেছিলেন সাধারণ জ্ঞানোপাঁজিকা 
সভা' (9০০16 001 036 4১০00151000 01 06106191] 17101160865 ) এবং 
১৮৩৯ সালে গঠন করেন 'বলাবদ্যা বিষয়ক প্রাতিষ্ঞান (21601810105 
1050000100 )। [হন্দ কলেজে পড়ার সময় প্রাচীন এ্রীতহোর প্রাত যে ঘ:ণার 
স্টি হয়োছল তাঁদের মধ্যে, তা তাঁদের উত্তরপুরুষদের মধ্যেও সম্থারত হতে 
থাকে । একদিকে মাথা তোলে খি্চান ধর্ম, মধুসদন দত্ত (হিন্দু কলেজের 
এই উজ্জবল ছান্াঁট ১৮৪৩ সালে নিজের আদি ধম“ ত্যাগ করেন) ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন 
ঠাকুরের (প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমান্র পুত্র ) মতো ব্যন্তিরা খি:শ্চান ধর্ম গ্রহণ 
করেন ; অন্যার্থকে, মদ্যপানের যে অভ্যাসকে ডিরোজিওপচ্হশীরা মুন্তর প্রতীক 
হিসেবে মনে করতেন, সেই অভ্যাসাঁট ডিরোজওপচ্হধ মুক্তচিন্তার মহন্ত 
আদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পকরাহত ব্যান্তদের মধ্যে বিপচ্জনকভাবে বেড়ে 
চলতে শুরু করে। 

তবে, ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যদের চেতনায় প্রকৃত আলোড়ন তুলেছিল কয়েকটি 
বিশেষ বিষয় | যেমন, সদর মারশাসে ভারতীয় শ্রামকদের দুরবস্থা, জ;রিদের 
দ্বারা বিচার অনৃষ্ঠত করার আঁধকারের সম্প্রপারণ, ইংরাঁজকে আদালতের ভাষা 
[হসেবে চাল; করা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক 
নিষ্‌ন্ত কুলিদের জোর করে খাটানো ইত্যাদি । এর ফলে ভিরোজিওপন্হীরা 
আকৃষ্ট হতে শুরু করেন আরও সবিয় রাজনখাঁতর 'দিকে ৷ অবশ্য ১৮৩৩ সালের 
নতুন চার্টার আ্যান্টে ভারতাঁয়দের জন্য সরকারি পদের দরজা খুলে যাওয়ার পর 
তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন সরকার চাকরিতে যোগ দেন । 


ইং বেঙ্গলের রাজনীতি 


১৮৪২ সালে 'বেঙ্গাল স্পেন্টেটর' নামে একটি নতুন মুখপর প্রকাশ করতে শুরু 
করেন [ডিরোজিওপন্হীরা । এই পাঁণ্কায় সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনার থেকে 
অনেক বেশি গুরুত্ব পেত অঞথনীতি ও রাজনীতি । সামাঁজক ও সাধারণ 
সাংস্কতিক বিষয়ের চ্”ণ ছাড়াও-_এইসব বষয়ে ডিরোিওপন্হণরা নানান প্রবন্ধ 
[লিখে পাঠ করতেন- সাধারণ জ্ঞানোপাঁজকা সভা”-ট রাজনৈতিক আলাপ- 
আলোচনার মণ্েও পঁরণত হয়। ১৮৪৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি হিন্দু কলেজের 
ঘরে সংস্থার একাঁট সভা চলার সময় জনৈক বস্তার “প্ররোচনামূলক মন্তব্য”-র 
বিরম্ধে প্রতিবাদ জানান অধ্যক্ষ ভি. এল. 'রিচার্ডসন, কিন্তু সভার চেয়ারম্যান 
তাঁর বন্তব্য নাকচ করে দেন। সোঁদন এঁ সভার চেয়ারম্যান ছিলেন তারাচাঁদ 
চক্রবতা। ডিরোিওর প্রত্যক্ষ শিষ্যদের থেকে বয়সে কিছুটা বড় ছিলেন 
তারাচাদ । একসময় 'তাঁন ছিলেন রামমোহনের সহযোগাঁ, কিন্তু পরবতর্দকালে 
যোগ দেন ইয়ং বেঙ্গলে । ক্যুইল" ( 38111) পািকাঁটি সম্পাদনা করতেন 


৯ 


তারাচাঁদ। তাঁর নাম অনূযায়শ ডিরোজিওপচ্হণদদের তখন “ক্রবতশ গোম্ঠী” 
নামে অভিহিত করা হত । 

দাসপ্রথা-বিরোধী প্রচারের জন্য বিখ্যাত জর টমসনের বন্তূতা দেওয়ার আশ্চর্ধ 
ক্ষমতা দেখে ১৮৪৩ সালে ডিরোজিওপন্হণীরা কয়েকটি জনসভার আয়োজন 
করেন। এইসব সভায় বন্তুতা দেন জঙ্ টমসন এবং তার ফসল হিসেবে 
টমসনের অন:প্রেরণায় ও ইয়ং বেঙ্গলের পাঁরচালনায় গড়ে ওঠে একটি রাজনৈতিক 
সংস্থা £ বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি । সংস্থাটি প্রাতীত্ঠিত হয় ১৮৪৩ সালের 
২০ এপ্রল তারিখে । এর উদ্দেশা ছিল নাগাঁরকদের বৈধ আঁধকারগ্াল রক্ষা করার 
জন্য সঃচিস্তিত প্রচেষ্টা চালানো | এ সংগঠনে যেকেউই যোগ দিতে পারত ॥ 
“বেঙ্গল স্পেন্েটর' অথবা এই নতুন সংগঠন--কোনটাই খুব বেশিদিন টিকে 
থাকতে পারেনি । যাঁদও এই অঙ্পাঁদনের মধ্যেই তারা একটা রাজনীতিমনস্কতা 
সৃষ্ট করতে পেরোছল। ডিরোজওপন্ছীদের অন্যতম রামগোপাল ঘোষ, 
[যনি ছান্র অবস্হা থেকেই স্বস্তা হিসেবে পাঁরচিত হয়ে উঠোছলেন, তান এই- 
সময় একজন নিয়মিত বস্তার ভীমকা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ান । ১৮৪৭ সালে 
বভন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁকে চাহুত করা হয় “ভারতের ভিমা্থানস' নামে । ১৮৪৯- 
৫০ সালে একটা নতুন বিল- আসে, যা তথাকথিত কালা বিল (91901 9111) 
নামেই পরিচিত । এই বিলের লক্ষ্য ছিল এদেশের ইউরোপিয় বাসিন্দাদেরও 
স্থানীয় আদালতের আইনগত এন্তয়ারে নিয়ে আসে ॥ তার আগে পযন্ত 
ইউরোপিয়দের বিচার করার আঁধকার ছিল শুধুমাত্র কলকাতার স্যাপ্রম 
কোটেরই ।॥ এদেশের ইউরোপিয়রা এই বিলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। 
সেই সময় এ প্রস্তাবিত আইনের সমর্থনে শরমাকস অন দ্য ব্যাকআযাইস' শীর্ষক 
একটি প্রবন্ধ লিখে আরও বিখ্যাত হয়ে ওঠেন রামগোপাল। 

১৮৫১ সালে অন্যান্য গোষ্ঠণগুলোর সঙ্গে এক্যবদ্ধ হয়ে ডিরোজওপন্হারা 
গড়ে তোলেন ণরাটশ হীণ্ডয়ান আসোসয়েশন' । রাজনোতিক উন্মাদনার এই 
বছরগলিতে কিন্তু ইয়ং বেঙ্গলের সাংস্কীতিক ব্যাপারে উৎসাহ মোটেই কমে যায় 
[ন। ১৮৫৭ সালে ইয়ং বেঙ্গলের দুজন সদস্য প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ 
1শকদার বাংলা ভাষায় মাসিক পান্রকা' নামে একি পাঁ্িকা প্রকাশ করতে শুরু 
করেন । এই পান্রকা সহজ-সরল ভাষায় লেখা চালু করার উদ্যোগ নেয়, ষে 
ভাষা বুঝতে সমাজের সাধারণ মাহলাদেরও কোন অস্দাবধে হবে না । আসলে 
তখনকার বাংলা গদ্যে ভীষণ রকম সংস্কৃত-ঘেষা যে ধরনের মাজত লিখন- 
শৈল চাল: ছিল, তার বিরহদ্ধেই একটা প্রাতবাদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল 
এই "মাসিক পন্রিকা ।, 


ইয়ং বেঙ্গলের কর্ণধাররা 
ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর কর্ণধার হিসেবে মোটামুটি দশজনকে চাহ করা বায়॥ 


৩০ 


এদের মধ্যে সবথেকে বয়োজ্যেদ্ঠ ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবতর্শ (১৮০৪-৫৫ )।" 
ডিরোিও হন্দ কলেজের শিক্ষক হসেবে কাজ শুরু করার আগে থেকেই তারাচাঁদ 
এ কলেজের ছান্ন 'ছিলেন। তাছাড়াও তান ছিলেন রামমোহনের মণ্ডলপর 
একজন সদস্য এবং ব্রাহ্গপভার প্রথম সম্পাদক | সম্পাদক, আভধান-রচায়তা 
এবং ছোটখাট সরকারি কম“কতণ হিসেবে কিছুটা খাত হয়েছিলেন তারাচাঁদ । 
১৮৩৪ সালে তাঁকেই ইয়ং বেঙ্গল গোম্ঠীর নেতা বলে মনে করা হত। ইয়ং 
বেঙ্গলের কর্ণধারদের মধ্যে সবথেকে কট্টর ছিলেন কৃষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
(১৮১৩-৮৫% )। তাঁর কয়েকজন তরুণ বন্ধুর উচ্ছগখল আচরণের শাস্তি ?হসেবে 
১৮৩১ সালে তান বাড় থেকে বিতাড়িত হন । পরের বছর তানি দশীক্ষত হন 
ণ্চান ধর্মে এবং তাঁর পান্রকা “এনকোয়্যারার'-এর পচ্ঠায় ব্যঙ্গ করেন হিন্দু 
প্রতিক্রিয়াকে । ১৮৩৭ সালে থ্রিশ্চান মিশনারির কাজ নিলেও নিজের র্যাডিক্যাল 
দ-ছ্টভঙ্গী থেকে সরে আসেনান । কৃষ্ণমোহন ছিলেন সপশ্ডিত ব্যান্ত। একটি 
জ্কানকোষ (53০9০10199018 ) রচনা করেছিলেন তান । পরবতণ জণবনে তিনি 
সকলের শ্রদ্ধা অজণনে সমথ" হয়েছিলেন । কোন সংগঠন বা সভার সভাপাঁত 
[হিসেবে প্রায়শই তর নামই প্রথমে বিবোচিত হত। 

[িরোজওপন্হণদের মধো সবথেকে বিখ্যাত হয়ে উঠোছলেন রামগোপাল ঘোষ 
(১৮১৫-৬৮ )। সফল ব্যবসায় হিসেবে প্রাতম্ঠিত হওয়ার পরও তিনি তাঁর 
কলেজ জীবনের বন্ধৃূদের সঙ্গে ঘানষ্ঠ যোগাযোগ রেখোঁছলেন এবং পাঁরণত 
হয়েছিলেন গোটা গোষ্ঠণটার কেন্দ্রাবন্দুতে । ইয়ং বেঙ্গলের যাবতীয় সাংস্কতিক 
ও রাজনোৌতিক কার্যকলাপের সঙ্গেই য্স্ত থাকতেন রামগোপাল 1 চমৎকার 
বন্তূতা ক্ষমতা এবং কালা বল বিতর্কে ইউরো পয়ঘের দাম্ভিকতার বিরদ্ধে 
প্রাতবাদ তণকে সারা দেশে সংপ্রিচিত করে তুলোছিল। 

প্রগাঢ় পাশ্ডিতা ও সংচান্তত বন্ত:তা দেওয়ার জন্য বিখ্যাত ছিলেন রসিককৃষ্ণ' 
মাল্পক (১৮১০-৫৮ )। একবার একটি নিয় আদালতে প্রচালত রীতি অন্যায়ী 
পাঁবন্র গঙ্গাজলের নামে শপথ নিতে অস্বাঁকার করোছিলেন এবং ধায় গোঁড়ামির 
হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পাঁিয়েছিলেন বাঁড় থেকে । পরবতরণ জীবনে 
একজন অত্যন্ত সং সরকার কর্মকত্ হিসেবে খ্যাতি অঞ্জন করেছিলেন, 
রাঁসককৃষ। । 

প্যারঈচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩ ) নিজের ছান্রাবন্থাতেই অন্য ছাত্রদের জন্য একি 
অবৈতাঁনক বিদ্যালয় চালু করেছিলেন । ১৮৩৫ সালে ক্যালকাটা পাবলিক 
লাইব্রেরির উদ্বোধনের সময় থেকেই এই লাইব্রোরর সঙ্গে যাস্ত ছিলেন প্যারীচাঁদ 
_ প্রথমে সহকারি গ্রন্হাগারিক, পরে যথাক্রমে গ্রন্হাগারিক, সম্পা্ক এবং 
[কিউরেটর হিসেবে । গ্রন্াগারাঁটকে তান তাঁদের গোষ্ঠীর মননগত চার একি 
কেন্দ্রে পারণত করোছলেন । তৎকালীন সমস্ত সামীয়ক পল্লে প্রায়শই প্রকাশিত 
হত প্যারীচ?দের লেখা । বেশ কিছ? কমাটর তান ছিলেন সারুর় সদস্য । 


৩১ 


তর উৎসাহ ছিল বহুমুখী । ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত 'পগ্রকালচারাল 
[মসেল্যান'-র (2£010916018] 21150511905 ) সম্পাদনা তাঁর প্রাতভার 
উচ্জবল নজর। 


প্যারীচদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-৭০) ছিলেন পরকার 
[বভাগ্ের দিনলিপিকার, গণতজ্ঞ, ?হসাববিদ এবং জরিপকারী। এ বিভাগের 
দরিদ্র কুলিদের অধকারের স্বপক্ষে তাঁর সাহস ভরে রুখে দাঁড়ানোর ফলে 
সাহেবের খেয়ালখুশি মতো বাধ্যতামূলক বেগার থাটার দাসত্ব থেকে মনত 
পেয়োছল কু'লিরা । প্রচলিত রতি অনুয়ায়গ তর সঙ্গে এক নিতান্ত অজ্পবয়সাী 
বালকার 'বিবাহের কথা উঠলে সেই প্রস্তাব কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন 
তিনি । এই পর্যায়ের শেষদিকে প্যারচদ ও রাধানাথ এই দুই বন্ধ বাংলা 
গদ্যে সহজ বথ্যভাষা প্রচলনের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন । 


[ডিরো'জওপন্হখদের মধ্যে ছিলেন ঝাঁষপ্রাতম রামতন? লাহিড়ীও (১৮১৩-৯৮)। 
১৮৫১ সালে তিনি প্রকাশ্যে তার উপবত পাঁরত্যাগ করলেও সকলেই তকে 
ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত- এমনকি সাধারণ মানুষরাও । সারা জীবনই তিন 
প্রগাতশঈল চিন্তার সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলার চেষ্টা করেছেন আর সেই সঙ্গেই 
একজন সাধারণ বিদ্যালয় শিক্ষক হিসেবে সারাটা জীবনই তাঁকে সংগ্রাম করে 
যেতে হয়েছে দারিদ্রের সঙ্গে । 


এর ঠিক বিপরণত মেরূতে ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১২-৮৭ )। 
এই বুদ্ধিদীপ্ত 'ডিরোজিওপন্ছী ষুবকাঁট 'ছিলেন অত্যন্ত ধনবান । মেয়েদের 
উচ্চশিক্ষার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কলকাতায় যখন বেন কলেজ ফর উইমেন 
প্রাতম্ঠিত হয়, তখন দেই কলেজের জমিটি দান করেছিলেন দক্ষিণারঞ্জনই। 
[ডরো[জিওপচ্হীদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ 'ছিলেন তিন, প্রচালত যে-কোন রীতি 
অস্বীকার করতে এতটুকুও দ্বিধা করতেন না। ইয়ং বেঙ্গলের যাবতীয় কাজ- 
কমেও তাঁর বিশিষ্ট ভঁমিকা ছিল । একট সামাজক কুৎসার ফলে তান 
কলকাতায় একঘরে হয়ে পড়েন এবং তখন উত্তরপ্রদেশে গিয়ে বসবাস করতে শুরু 
করেন। 

[শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-৯০ ) খ্যাতি অজন করেছিলেন তাঁর জন্মস্থান কোল্লগরের 
একজন পরম হিতৈষা হিসেবে, সং সরকার কর্মকর্তা হিসেবে এবং পরবতাঁ 
পর্যায়ের একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম নেতা 'হিসেবে । আরেকজন ডিরোজিওপন্হী 
সরকারি কর্মচারণ হরচন্দ্র ঘোষও (১৬০৮-৬৮) সততার জনা সংপ্রিচিত ছিলেন । 
এছাড়া আর একজন ডিরোজিওপন্হণ (যাঁর নাম জানা যায়নি) সন্ন্যাসী হয়ে 
পশ্চিম ভারতে চলে গিয়েছিলেন এবং কাথিয়াওয়াড়ে স্থানীয় রাজাদের 
অপশাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে 
জানা বার। 


৩৭ 


ইম্বং বেঙ্গল পর্যায়ের চরিজ্র 


বাংলার বকে ডিরোজিওপচ্হীরা যে স্পন্দন সৃষ্টি করেছিলেন, তা ইতিহাসের 
প্রেক্ষাপটে নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী ও অন্তঃসারশন্য | নিজেদের অথণাৎ ডিরোজিওভন্ত 
গোম্ঠীটুকুর বাইরে কোন আন্দোলন তাঁরা গড়ে তুলতে পারেনান, এমনকি 
তাঁদের [নিজস্ব গোঘ্ঠীটাও কোন তাৎপর্যপূর্ণ আদল নিয়ে টিকে থাকতে পারে 
নি। গোষ্ঠীর সদস্যরা এক সময় অবশ্যম্ভাবীরপেই জীঁড়য়ে পড়োছিলেন 
জাগাঁতিক কাজকমে ও ব্যান্তগত স্বারথথচিন্তায় । মনে রাখা দরকার ইয়ং বেঙ্গলের 
আঁধকাংশ সদসাই এসেছিলেন মধাবিত্ত পাঁরবার থেকে, স্বাভাবিকভাবেই জীবিকা 
অঞ্জনের একটা দায় তাঁদের ছিলই । একশ বছর আগে বাংলার মাঁটতে পাশ্চাত্য 
ধাঁচের র্যাডক্যাল রাজনীতির অভ্যুদয় ঘটানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল আর 
তাই ডিরোজওপন্হীদের মধ্যেকার উজ্জ্বল সম্ভাবনাটা কখনোই কোন সুদ 
বানয়াদ খংজে পায়নি । 

ডিরোজিওপচ্হীদের যে একমান্ন প্রলক্ষণাট তৎকালীন সমাজের অনেকে অনুকরণ 
করার চেষ্টা করত তা হল চাল: সামাজক প্রথার বিরোধিতা করা । কিন্তু এ 
ব্যাপারেও তেমন কোন বাঁলজ্ঞ বিদ্রোহ কিংবা সাহসণ প্রতিবাদ দেখা যায়নি, 
বরং প্রথাগ্লোকে কৌশলে এাঁড়য়ে যাওয়ার চেশ্টাটাই বড় হয়ে উঠেছিল । এর 
ফলে দেখা দিয়েছিল ব্যাপক দুনধাঁত এবং সেক্ষেত্রে প্রকৃত ডিরোজওপচ্হণরা 
তাঁদের যে সততা ও সাহসের জন্য আজও স্মরণণয় হয়ে আছেন, তার বন্দু 
বিসর্গও ছিল না তাঁদের নকলকারদের মধ্যে । 


নরমপন্থী সংস্কারকরা 


যে-সব নরমপন্হ? সংস্কারক অন্যপ্রেরণা পেয়োছিলেন রামমোহনের কাছ থেকে 
এবং ইয়ং বেঙ্গলের খামখেয়ালিপনাকে ঘাঁরা ঘূণার চোখে দেখতেন, তারা কিন্তু 
নিজেদের জমটুকু ধরে রাখার চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছিলেন । এই পর্যায়ের প্রথম 
দশকটায় একেবারে ঢাকা পড়ে গেলেও ১৮৪৩ সালের পর এরা যথেষ্ট গুরুত্ব 
পূর্ণ হয়ে ওঠেন এবং শেষ পযন্ত নিজেদের আঁধিকার পহনঃপ্রাতিচ্ঠিত করতে 
সক্ষম হন। ১৮৪৩ সালে এই নরমপচ্হাঁদের নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে সামনে এসে 
দাঁড়ান দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পণ্টাশের দশকে তাঁরা সহযোগাঁ হিসেবে পান 
বিদ্যাসাগরের মতো এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে । 


১৮৩৩-৪৩ 


রামমোহনের এীতিহ্াটা প্রথমাঁদকে 'িছটা দুর্বলভাবেই বজায় রেখোছলেন তাঁর 
পুবতিন সহযোগীরা ॥ এদের মধ্যে বাঁশষ্টতম 'ছিলেন ঠাকুর পরিবারের প্রধান 
দ্বারকানাথ ঠাকুর ঠাকুর বংশের আর একজন সদসা প্রস্নকুমার রফর্মার? 
পাত্িকাটি চালাতেন । এই পাশ্রকাটি ছিল ্রিশের দশকের প্রথম দিকে র্যাডিক্যাল 


৩৩. 


মতাদর্শবাহণ 'এনকোয়ল্যারার' পান্রকার নরমপন্হণ প্রাতরপ। রামমোহন প্রাতচ্ঠিত 
উপাসনাগৃহটি নানান প্রাতকুলতার মধ্যেও টিকে ছিল এবং এর পিছনে প্রধান 
কৃতিত্বটা 'ছল এ উপাসনাগৃহের ধাজক পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্ব্যাবাগীশের । অনগগ্ন 
দেশপ্রেম ও নৌতিক উৎকষ'তা বিষয়ে 'নখাতদর্শন' (১৮৪১ ) নামে একটি প্রবন্ধ 
সংকলনেরও লেখক ছিলেন রামচন্দ্র 

ঠিক সংশোধিত ধমীয় দ্‌থ্টিভঙ্গী না হলেও সাধারণ নরমপন্হ দষ্টভঙ্গীর 
প্রকাশ ঘটেছিল কাশীপ্রসাদদ ঘোষ নামে আরেকজন বিদ্বান বান্তির মধ্যেও । হিন্দু 
কলেজের পুরনো ছান্র ছিলেন কাশী প্রসাদ । পুরোপার ডিরোছিওপন্হখ ছিলেন 
না তিনি। ইধারাঁজভাষায় দেশপ্রেমমূলক কাঁবতা লিখতেন এবং ১৮৪৬ থেকে 
১৮৫৭ সাল পধন্ত “হন্দ্‌ ইশ্টৌলজেন্সার” নামে একাট সাগ্তাহিক পান্রিকা প্রকাশ 
করে গেছেন কাশীপ্রসাদ । আরেকজন সহযোগী ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুগ্ত 
(১৮১২-৫৯)। সংস্পঙ্ট স্বাতন্যো সমুজ্জল এই লেখকট বাংলা সাহত্োর 
ইতিহাসে একটি নিজস্ব স্থান অধিকার করে আছেন । “সংবাদ প্রভাকর' নামক 
পাঁতকাটর সম্পার্ক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র । অশ্পাঁদনের মধ্যেই পান্রকাটি সবথেকে 
সুপরিচিত বাংলা পন্রিকা হয়ে ওঠে এবং ১৮৩১ সালে পরিণত হয় প্রথম বাংলা 
দৌনকে । সে সময় শিক্ষিত সমাজে “সংবাদ প্রভাকর? যে বিপুল প্রভাব বিস্তার 
করতে সমর্থ হয়েছিল, তার প্রধান কাতিত্বটা পান্রকার এই প্রাতিভাধর সম্পাদকেরই 
প্রাপ্য । 

সহজাত কবিপ্রীতিভা এবং অসাধারণ ব্যঙ্গাত্মক লেখনশর ক্ষমতাবিশিম্ট ঈশ্বরচন্দ্র 
গুগ্ত পরবতশ প্রজচ্মের বাঙালী কাবদের ওপর এক গুরত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার 
করেছিলেন । বাংলায় যে লোক-কাঁবতাকে তখনকার 'শাক্ষিত সমাজের প্রাতনাধরা 
শুধুমাত্র ঘৃণাই করতেন, সেইসব লোক-কবিতা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্যও স্মরণনয় 
হয়ে আছেন তিনি। 

[নিজেদের সমকালীন র্যাডিক্যালদের মতো নরমপন্হণীরাও "বাভন্ন সংগঠন গড়ে 
তোলার চেন্টা করেছিলেন । ১৮৩৬ সালে তাঁরা “বাংলা ভাষা ও সাহত্য উন্নয়ন 
সংস্থা” নামে একটি সংগঠন প্রাতিজ্ঠা করেন । এই সংগঠনের কাজ কিন্ত শুধুমান্র 
সাহিত্য সংক্রান্ত বিষয়েই সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৮৩৭-৩৮ সালে গড়ে ওঠে 
ভূম্যধিকারী সভা” (19770 1019615+ /১5509০186100 )। পুরুষানংক্রমে নিচ্কর 
জামির ওপর খাজনা বসানোর িরুদ্ধে পুরনো আন্দোলনটা নতুন করে শুরু, 
করে এই সংস্হা । যেকোন ধরনের জাম মালিকরাই এই সংগঠনের সদস্য হতে 
পারত । 

রামমোহনের পদ্াগু্ক অনুসরণ করে দ্বারকানাথ ঠাকুরও ১৮৪২ এবং ১৮৪৪. 
সালে বিদেশে যান । দ্বিতীয়বার ইংল্যান্ডে যাওয়ার সময় তিনি সঙ্গে করে নিয়ে 
যান ইংল্যাণ্ডে প্রাশক্ষণ নেওয়ার জন্য ইচ্ছহক বাঙালী মেডিক্যাল ছানদের প্রথম, 
দলটিকে | জর্জ টমসনকে তানই নিয়ে আসেন এ দেশে, কিন্তু ইয়ং বেঙ্গলের, 


৩৪ 


সদস্যরা সযোগটা কাজে লাগিয়ে দূত তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং বাভন্ন 
সভায় তকে উপাস্হত করে বস্তা হিসেবে । 


রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন 


ধমসভা এবং ব্রাহ্মসভার মধ্যে ছোটখাট বিবাদ লেগে থাকলেও রামমোহনের 
[বরুদ্ধাচরণের ব্যাপারটা তাঁর মত্যুর পর আস্তে আস্তে বিলুগ্ত হয়ে গিয়েছিল । 
রামমোহনের সংগ্রামী মনোভাব আর বহুমুখী নতুন চিস্তাভাবনার ছাপ তাঁর 
অনুগামশদের মধ্যে ছিল না বললেই চলে । সমাজের চোখে তাঁরা আর তেমন 
কোন বিপদ হিসেবে গণা হতেন না । পাঁরীস্হিতিও পাজ্টে গিয়েছিল ততাদনে, 
বহ্‌ কিছু সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাশীল ইয়ং বেঙ্গলই হয়ে উঠেছিল পরিাস্হিতির কেন্দ্র 
বিন্দ। এর ফলে রক্ষণশীল সমাজপাতিদের দৃষ্টিভঙ্গশীর কঠোরতাও অনেক কমে 
এসেছিল | ভূম্যাধকারণ সভায় দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং প্রসম্বকুমার ঠাকুরের 
সঙ্গে হাত 'মিলিয়েছিলেন রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেন । বরয়ান পণ্ডিত 
জয়গোপাল তক্ণীলঙকার রামায়ণ-মহাভারতের পুরনো বাংলা অন্বাদগহালর 
পারমাজন ও অংশত পনণীলখন করেছিলেন এবং ১৮৩০ থেকে ১৪৩৬ সালের 
মধ্যে সেগযাল প্রকাশ করেছিলেন শ্রীরামপুর প্রেস থেকে। 


দেবেত্দনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) 


১৮৪৩ সালে নরমপন্হরী সংস্কারমূলক দ্ন্টভঙ্গীর যে পুনরুজ্জীবন ঘটোছিল, 
তার প্রধান স্হপতি ছিলেন দ্বারকানাথের পনর দেবেন্দ্ুনাথ ঠাকুর । মৃলত 
রামমোহন প্রাত'্ঠিত আংলো-ীহন্দু স্কুল থেকে শিক্ষাপ্রাস্ত দেবেন্দ্রনাথ নিজেকে 
সুস্পষ্টভাবে পৃথক করে নিয়েছিলেন ইয়ং বেঙ্গলের পাঁরমণ্ডল থেকে । ইয়ং 
বেঙ্গলের সঙ্গে তাঁর মানাঁসক গঠনগত পার্থক্যও ছিল। প্রাচীন এঁতহয আর 
নতুন ঠিস্তাভাবনার একটা চমৎকার ভারসাম্য মূর্ত হয়ে উঠোছল একান্ত ধর্মপ্রাণ 
দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে । রামমোহনের মতো বহমুখী ওংসুক্য এবং প্রসারিত 
দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর না থাকলেও রামমোহনের অনমনীয় মনোভাব ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
এঁকান্তকতাটা লাভ করেছিলের দেবেন্দ্রনাথ । 

নিজের রাজকীয় পৈতৃক প্রাসাদের বিলাসবহুল জীবনযান্না থেকে কিছুটা 
আকস্মিকভাবেই অন্য দিকে মোড় ফিরেছিলেন ধুবক দেবেন্দ্রনাথ । নিজের 
চারপাশে তিনি আকৃষ্ট করেছিলেন কিছু সমমনস্ক মানুষকে | ১৮৩৯ সালে 
দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রাতাঁঙ্ঠত “তত্তববোধিনণ সভাই"-ই হয়ে উঠোছিল এদের 
আধ্যাত্মিক আশ্রয়স্হল । উনাবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার মননশীল চচণার 
ক্ষেত্রে একটা অত্যান্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল এই সভা । উন্বেত জীবনাদর্শ) 
মতামত প্রকাশের উংকর্ষতা এবং চরিত্র গঠনের জন্য বিশেষ খ্যাতি পেয়েছিল। 
তত্তববোধিনী সভা । 
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১৮৪০ সালে এই সভার উদ্যোগে প্রাতষ্ঠিত হয় একটি বিদ্যালয় এবং ১৮৪৩ 
সালে প্রকাশিত হয় এর সবিখ্যাত মুখপত্র তিন্ববোধিনী পিকা । 
তত্তরবোধিনীর অথ“ সুগভগর চিন্তাভাবনা উপলব্ধি করা এবং তা ছাড়য়ে 
দেওয়া ॥ এই নামের মধাদা যথাযথভাবেই রক্ষা করেছিল পন্রিকাটি । এর মধোই 
নাহত ছিল নতুন এক চিন্তাগত আন্দোলনের বীজ, যে আন্দোলন ইয়ং বেঙ্গলের 
আন্দোলনের থেকে কম আকর্ণণণয় কিন্তু অনেক বোঁশ সদড় ছিল। 

অতঃপর মুমূষ ব্রাহ্ম সমাজে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করার চেষ্টা শুরু করেন 
দেবেন্দ্রনাথ । প্রায় কুঁড়জন বিশ্বস্ত সহযে।গীকে নিয়ে তান ৭ই পোষ (ডিসেম্বর 
১৮৪৩ ) তারিখে আনহঞ্ঠানিকভাবে রামমোহনের ধর্মমতে দশীক্ষত হন। 
শাঁন্তনকেতনে তাঁর জগাদ্বখ্যাত পুত্রের প্রাতিজ্খিত শিক্ষাপ্রাতিষ্ঞঠানে আজও প্রতি 
বছর পবিন্লভাবে উদ্-যাপিত হয় এই দিনাটি। দেবেন্দ্রনাথ, যাকে পরবতর্ণকালে 
আঁভাঁহত করা হত মহণ্ষ বলে, তাঁর নেতৃত্বে পুনরহজ্জণাবত ব্রাহ্ম সমাজ 
রামমোহন কর্তৃক সূচিত সংস্কৃত ধমের আরদ্ধ কাজ হাতে তুলে নেয়। তবে 
ইয়ং বেঙ্গলের চরম ইংরোঁজয়ানার বিরোধিতা করার জন্য আমাদের প্রাচীন 
সংস্কীতর ওপর খুব বেশি জোর দিতে হয় এই পনরঃজ্জীবিত ব্রাহ্ম সমাজকে । 
এই শেযোন্ত বিষয়টা অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক হয়ে ওঠে ১৮৪৫ সালে, যখন 
1মশনা রিদের ধর্মীস্তরকরণ প্রচেষ্টার বিরদ্ধে এক তখব্র প্রচার-অভিযান সংগঠিত 
করেন দেবেন্দ্রনাথ । তত্তববোধধনণ গোষ্ঠীর এই ধর্মীন্তরণ-বিরোধী প্রচারাভিযান 
তাঁদেরকে রাধাকান্ত দেবের মত বধণয়ান রক্ষণশীলদের ঘানষ্ঠ করে তোলে । 
অনাদকে এই প্রচারাঁভিযানের ফলে তাঁদের প্রাতি 'বাদ্ব্ট হয়ে ওঠেন 
'ডরোজিওপন্হখরা । একটি সবিখ্যাত প্রবন্ধে কৃষ্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্গ 
মতবাদকে মধ্যপন্হণীদের আশ্রয়স্থল বলে বর্ণনা করেন । রামগোপাল ঘোষ 
সংস্কারপন্হীদের চিহিত করেন ভগ্ড হিসেবে । রামতনু লাহড়ী বলেন যে 
“বেদাস্তবাদীরা ঘৃগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে শিখুন” এবং তাঁরা বাইবেলের 
প্রত্যাদেশের ব্যাপারটার মুখোমুখী হতে ভয় পাচ্ছেন । অর্থাৎ এদের সম্বন্ধে 
রামতন লাহড়শর ধারণা খুব একটা ভাল ছিল না। ধর্মান্তর সম্বন্ধে তান 
বলেন যে নিজের ইচ্ছেমতো যে-কোন ধর্ম বাছাই করার ব্যাপারে প্রত্যেকের 
সমান অধিকার ও স্বাধীনতা থাকা উচিত । 


অক্ষয়কুমার দত্ত ( ১৮২০-৮৬ ) 

দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের মধ্যে 'বাশিস্টতম ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত । 
তত্তববোধিনী পন্রিকা'-র সম্পাদক পদে নিযুন্ত হয়েছিলেন অক্ষয়কুমার ॥ তাঁর 
শিক্ষামূলক রচনাগহলি ভীষণরকম মননধমখ হওয়া সন্তেবও আজও মানৃষের 
শ্রদ্ধার উদ্রেক করে । গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দ্বশকের প্রথম দিকে তিনি 
আলোচনা শুর করেছিলেন বাহঃস্ছ প্রকৃতির সঙ্গে মান্ষের সম্পক" নিয়ে এবং 
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প্রাথমক শিক্ষাথণদের জন্য আধুনিক জ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষামূলক রচনা লিখতে 
শুরু করেছিলেন ৷ আঁতারন্ত মানাঁসক পাঁরশ্রমের ফলে ১৮৫৫ সালে তিনি পঙ্গু 
হয়ে পড়েন। কিন্তু এর কুঁড়ি বছর পরেও শ্রাতাঁলখন দিয়ে ভারতবর্ষের ধর্ম 
সম্প্রায়গালর এক উৎকৃষ্ট হীতবত্ত রচনার কাজে ভ্রতী হতে দেখা গেছে 
অক্ষয়কুমারকে । 

ব্রা্ধদের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে মননগত 'বিদ্রোহটাই সম্ভবত তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা । ত্রাঙ্ধ মতবাদ, অনূচ্চারিতভাবে হলেও, তখন পন্ড 
শ্বাস করত বেদের অন্ররান্ততায় এবং নিজের একমান্ন তন্তবগত ভিত্তি হসাবে 
চাহত করত বেদাস্তকে। 

ঠিক এই ব্যাপারটাই ত্রাঙ্ষদের সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করতে প্ররোচিত করেছিল 
ডিরোজওপন্হণীদের । নিজের মননগত সততা দিয়ে তাঁদের বন্তব্যের যৌন্তিকতাটা 
উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন অক্ষয়কুমার এবং ধণরে ধারে স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথকেও 
টেনে আনতে পেরোঁছলেন স্বমতে ॥ ১৮৫০ সালে নাগাদ ব্রাহ্ম সমাজ একটা 
সাচ্চা একেখ্বরবাদী আন্দোলনের চেহারা নেয় এবং একমাণ্ন তল্তবগত আশ্রয় 
হিসেবে প্রাচীন হিন্দু ধর্মগ্রচ্ছগুূলির ওপর এতদিনের 'বিশবাস পরিত্যাগ করে। 


ঈশ্বরচত্ৰ বিদ্যাপাগর (১৮২০-৯১) 


সুদ:ট নরমপন্হী সংস্কার আন্দোলনের সহযোগা 'হসেবে সামনে এসে দাঁড়য়ে- 
ছিলেন এক আকাশচুঙ্বী ব্যন্তিত্ব ঃ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । নিজের 
কাতত্বে তিনি অর্জন করেছিলেন সারা বাংলার শ্রদ্ধা, ইতিহাসের পাতায় পেয়েছেন 
এক গৌরবময় আসন ॥ ১৮২৯ থেকে ১৮৪১ সাল পধন্ত চরম দারিদ্রের মধো 
এই ব্রাহ্মণ সন্তানটি পড়াশোনা করেছিলেন সংস্কৃত কলেজে । ফোট উইলিয়াম 
কলেজের হেড পণ্ডিতের পদ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র ধাপে ধাপে উন্নীত হয়েছিলেন 
সংস্কৃত কলেজের অধাক্ষের পদে--১৮$১ সালে । প্রাচীন ভারতীয় সাহিতা- 
সংস্কীততে সপাশ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র ইংরোজ 'শিক্ষাতেও নিজেকে শাক্ষত করে 
তুলেছিলেন । এই দুই সংস্কৃতি শ্রেষ্ঠ উপাদানগ্ীলর এক চমৎকার মিশ্রণ 
ঘটেছিল তাঁর মধ্যে । 

যেকোন প্রতিভাধর মানুষের মতো মৌলিকতা আর বাঁরোচিত সচ্চারপ্রতার 
শান্ত এই উভয় গুণই খংজে পাওয়া যায় বিদ্যাসাগরের চারন্রে । প্রাথামক 
শিক্ষার্থীদের সহজভাবে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়ার একটা নতুন পন্হা উদ্ভাবন 
করেছিলেন [তান এবং আধুনিক যুগের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংস্কৃত 
ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে রচনা করেছিলেন কয়েকটি প্রার্থামক স্তরের পুস্তক । 
প্রাচীন সংস্কৃত গ্রচ্ছগৃি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করেছিলেন বিদ্যাসাগর । 
বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে তাঁর রচনা এক দ্িকচিহে্র ভূমিকা পালন করেছে । চমৎকার 
এক 'িখনশৈলা গড়ে তুলেছিলেন তিনি, যা কিছুটা আড়ম্বরপূ্ণ ও একটু বেশি 
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মাজত হওয়া সত্তেও সকলকেই প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল । 

১৮৪৭ থেকে ১৮৬৩-র মধ্যে বাংলা ভাষায় কয়েকাঁটি পুস্তক রচনা করেন 
[বদ্যাসাগর | সাহতোর ছান্রদের কাছে এই পযস্তকগহীল ধুপদী সাহত্যের 
মর্ধাদা পেয়েছে । এইসব প.ন্তকের উপাদান তান সংগ্রহ করেন ভারতীয় 
মহাকাব্য ও লোককথা থেকে এবং পাশ্চাত্যের 'বাভন্ন উপকথা ও জীবনী 
থেকে । তাঁর বর্ণপারচয়' আজও ঘরে ঘরে বাবহাত হয়। 

[কিন্তু বিদ্যাসাগর শংধমান্র পশ্ডিত বা বিদ্বানই ছিলেন না। শিক্ষা-সংস্কারক 
[হসেবে তান সংস্কৃত কলেজের দ্বার উন্মৃন্ত করে দিয়োছলেন অব্রা্ণ 
[বধ্যার্থদের জন্য । প্রাচীন ভারতাঁয় সাহত্য-সংস্কাতর ছাত্ররা যাতে কিছুটা 
ইংরোঁজ শিক্ষাও পেতে পারে, তারও ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি । দরদ-্টসম্পন্ন 
প্রশাসক হিসেবে সরকার পাঁরদর্শকের কাজে আশ্চয নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন 
[বদাসাগর এবং ৪-ট জেলায় মোট ৩০-টি বালিকা বিদ্যালয় ও ২০-ট আদশ" 
1বদ্যালয় স্থাপন করোছিলেন । যে শিক্ষা -প্রাতিষ্ঠানাট আজ তাঁর নামে চিহত, 
সেই প্রাতিষ্ঠানাটর একেবারে শুরু থেকেই তার সঙ্গে যুন্ত ছিলেন তিনি । তাঁর 
আঁবরাম প্রচেষ্টায় এই প্রাতত্ঠানাট পরিণত হয় পুরোপ্ীর ভারতীয় শিক্ষকদের 
নিয়ে গড়ে ওঠা উচ্চ শিক্ষার একাঁট বেসরকারি, ধমশনরপেক্ষ ও জনপ্রিয় 
প্রাতিষ্ঠানে । মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ব্যাপারেও সমান আগ্রহণী ছিলেন বিদ্যাসাগর | 
1কছুন বেথুন স্কুলের সম্পার্কও ছিলেন । 

রামমোহনের মৃত্যুর পর থেকে সমাজ সংস্কারের যে চমৎকার এীতহ্যটা 
ক্লমশই ভোঁতা হয়ে পড়াঁছল, তা আবার নতুন করে জাগয়ে তোলেন বদ্যাসাগর 
এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যাগাঁলকে তুলে ধরেন মানুষের সামনে । ব্রাহ্ম- 
ধম গ্রহণ না করলেও তত্তবোধনী গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা ছিল । 
ব্যন্তগত জীবনে একান্ত গোঁড়া আবার ইয়ং বেঙ্গলের থেকেও কটুর এই সুপশ্ডিত 
মান্ষাঁটই ছিলেন নির্যাতিতদের জন্য রামমোহনের সামাজিক জেহাদের শ্রেষ্ঠ 
গ্রীতহাগযীলর প্রকৃত উত্তরস্যার । 

১৮৫০ সালেই বিদ্যাসাগর মুখর হয়ে উদ্ঠোছলেন বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে । 
১৮৭১-৭৩-এর মধ্যবতাঁ সময়ে প্রচার চালয়েছেন পুরুষদের বহযাীববাহের 
[বরুদ্ধে। তবে তান সবথেকে স্মরণাঁয় ভূমিকায় অবতাঁণ” হয়েছিলেন ১৮৫৫ 
সালে । এ বছর সামাজিক কুসংস্কারের চরম বিরোধিতার সামনে দাঁড়য়েও 
মৃন্তকন্ঠে বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে প্রচার চালয়ে এক তাঁর আলোড়ন সৃষ্টি 
করোছিলেন বিদ্যাসাগর ॥ সমালোচকদের মুখ বন্ধ করার জন্য রামমোহনের 
মতো তিানও 'হন্দু ধর্গ্রন্ুগুঁলি থেকে প্রচুর অংশ উদ্ধৃত করেন নিজের বন্তব্যের 
সমর্থনে । তবে ঠিক রামমোহনের মতোই তাঁর ক্ষেত্রেও প্রধান ভুমিকা নিয়োছল 
হতভাগ্য ও নির্যাতিতদের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ এবং মানবতার প্রতি তর 
শ্রদ্ধা । ১৮৪২ সালে ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্র বেঙ্গল স্পেকেটর এ বিধবা-বিবাহের 
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স্বপক্ষে কিছ বন্তব্য উপদ্থাপিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রচারের 
ফলেই এই প্রশ্নটা একটা প্রকৃত বিতকের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে । 'বিধবাশীববাহের 
স্বপক্ষে আইন পাশ হয়, যাঁদও সমাজের উচ্চবর্ণের লোকেরা এই বিধবাবিবাহের 
প্রয়োজনীয়তা মেনে নিতে আদেো রাজ ছিল না। 

শৈষত, নিজের চা'রিন্লিক শান্ত ও উচ্চ নৌতিক গুণাবলীর সাহাষে। মানুষের মনে 
এক চিরস্থায়ী প্রভাব বস্তার করে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর ॥ আজও 
তাঁর সম্বন্ধে নানান গঞ্প মানুষের মুখে মুখে ঘোরে ।॥ যেমন- সরকারের সঙ্গে 
নিজের সম্পকে ব্যাপারে কতটা স্বাধীনচেতা ছিলেন বিদ্যাসাগর, উপরওয়ালার 
অনধিকার হস্তক্ষেপের প্রাতবার্দে কিভাবে পদত্যাগ করেছিলেন 'তান, কত উদার- 
ভাবে তিনি সাহায্য করতেন গরাব দুঃখাদের, সাধারণ মানুষের কতটা ঘনিষ্ঠ 
ছিলেন তান, স্বাদ্ছ্যোদ্ধারের জন্য যেখানে একটা ছোট্র কুটির বানিয়োছলেন 
সেখানকার স্থানীয় আঁদবাসীদেরও সঙ্গে তাঁর কতটা ঘানষ্ঠতা ছিল ইত্যাদি 


ইত্যাদি । 
বিদ্যাসাগরের সহযোগীরা 


বদ্যাসাগরের অনাতম সহযোগী ছিলেন তাঁর ঘাঁনম্ঠ বন্ধু পণ্ডিত মদনমোহন 
তক্ণালগ্কার (১৮১৭-৫৮ )। বিদ্যাসাগরের মতো তিনিও ১৮৪৯ সালে 
নারীশিক্ষার জন্য রচিত বেথুন প্রকজ্পের সঙ্গে যুস্ত ছিলেন । ১৮৫০ সালে 
নারণীশক্ষার স্বপক্ষে জোরালো য্ুন্তসম্বালত একটি রচনা লেখেন তিনি এবং 
এ বছরই লেখেন শিশুদের প্রাথামক শিক্ষার একটি বই । বাংলাভাষায় একেবারে 
প্রথম যে কটি শিশুপাঠ্য বই লেখা হয়েছে, এটি তার অন্যতম ॥ 

এই পারমণ্ডলেরই সদস্য ছিলেন কালী প্রসন্ন সিংহ (১৪০-৩০)। কালনপ্রসম্নকে 
িস্ময়বালক বললে খুব একটা অত্যান্ত হয় না। ১৮৫৩ সালে প্রায় 
বাল্যাবস্থাতেই তিনি প্রাতজ্ঠা করেন এবদ্যোৎসাহিনণ সভা' এবং সে সভার কাজ 
পাঁরচালনা করেন যোগ্যতার সঙ্গে ৷ বিধবা-ববাহের সমর্থনে ১৮৬৬ সালে তিনি 
৩ হাজার জনের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করেন । বিধবা- 
বিবাহের পর সমাজ যখন কাউকে একঘরে করে দিত, তখন তার্দের আধি'ক 
সাহায্যও করতেন কালীপ্রসন্ন । ১৮৫৬ সালে বিদ্যোতসাহনশ সভার সঙ্গে 
একটি নাট্যশালাও চাল: করেছিলেন 'তাঁন। তবে কালীপ্রসম্নর কর্মজীবনের 
বেশির ভাগ অংশটাই আমাদের আলোচ্য পর্যায়ের অন্তভুর্ত নয়। 


ব্রিটিশ ইগ্ডিস্লান আজফোনিয়েশন 


ষে কালা আইন' বিতর্কে সামনে এসে দাঁড়িয়োছলেন ইয়ং বেঙ্গল নেতা 
রামগোপাল ঘোষ, সেই বিতক দেশে এক প্রবল রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি 
করেছিল । এই রাজনোতিক উত্তেজনার ফল হিসেবেই ১৮৫১ সালে গড়ে উঠেঁছল 
গত্রাটশ ইন্ডিয়ান আসো পসিয়েশন ।' চরমপ্চ্হাী, নরমগচ্ছণী, এমনকি রক্ষণশাল 
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সমন্ত গোচ্ঠীই যোগ দিয়েছিল এই সংগঠনে । চরমপচ্হণী পরাটিশ ইপ্ডিয়া 
সোসাইটি' আর নরমপন্হাঁদের 'ভূম্যধিকারণ সভা'-দংটো সংগঠনেরই বিলোপ 
ঘটানো হয় এবং এই নতুন সংগঠন ভারতবষের স্বাথ" ও ভারতীয়দের আধকার 
রক্ষা করার জন্য গড়ে তোলে এক নতুন সুসংহত একা । আগের দুটো সংগঠনে 
যে-কেউ সদসা হতে পারত । কিন্তু এই নতুন সংগঠনের সদস্য হতে পারত 
কেবলমাত্র ভারতায়রাই । সংগঠনের সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যান্য 
মহানগর+গৃলির উদ্দেশে প্রেরিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে সংগাঠত প্রচার-আঞ্দোলন 
শুরু করার আহ্বান জানান । 

১৮৫৩ সালে ইস্ট হীশ্ডয়া কোম্পানির সনদপল্রে সংশোধন আসন হয়ে উঠছে 
অনুভব করে এই সংগঠন ভারতায়দের দাব সম্বলিত একটি স্মারকালাঁপ পেশ 
করার সিদ্ধান্ত নেয় । ১৮৬২ সালে রাঁচিত এই স্মারকালাপাটির খসড়া রচনা করেন 
প্রীতিভাসম্পন্ন তরুণ সাংবাদিক হ'রিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । ১৮৫৩ সালে যখন 
সংগঠনের মুখপন্র ণহন্দু প্যা্রিয়ট' চালু হয়, তখন তার লম্পাদক হিসেবে 
মনোনীত হয়োছলেন হারশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ই | ব্রাহ্ম মতবাদ সম্বন্ধে 
ইংরাঁজতে বন্তৃতা দেওয়ার জন্যও বিখ্যাত ছিলেন 'তাঁন । এই স্মারকালাপতে 
ভারতণয়দের অভাব-আভিযোগগ্লি সংক্ষেপে তুলে ধরা হয় যা পরবতরখশীকালে 
একাধক আন্দোলনের ভীত [হসেবে কাজ করেছে । স্মারকাঁলাপতে লিখিত 
দাঁবগুলর মধ্যে ছিল-_নখলচাষ ও লবণ উৎপাদনের ব্যাপারে ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের অবসান ঘটানো, ভারতীয় শিকপগুলির জন্য 
রাষ্ট্রীয় সাহায্য মঞ্জর করা, বিভিন্ন উচ্চ পর্দে ভারতীয়দের নিয়োগ করা, 
ভারতীয় সংখ্যাধিকাবিশিষ্ট একটি ভারতীয় বিধানমণ্ডলী (15815180015 ) 
গঠন করা ইত্যার্দ । এক কথায়, উঠাত বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রথম রাজনোতিক 
আশা-আকাঞ্থারই প্রাতফলন ঘটোছল এই স্মারকাঁলাঁপতে । 

পণ্াশের দশকে যথেম্উই সাঁকয় ছল 'ব্রাটশ ইশ্ডিয়ান আ্সোসিয়েশন । 
এঁতিহাসিক রুট-লেজ (7২০4০15৪০) এই সংগ্ণঠনকে এর সদশ ইংরেজদের একাটি 
সংগঠনের হৃবহ্‌ প্রাতর্‌প বলে স্বাকৃতি দিয়োছলেন । রায়তদের অবস্থা সম্বন্ধে 
অনুসন্ধান চালানোর জন্য ১৮৫৬৬ সালে মিশনারিদের দ্বারা প্রচারিত একটি 
স্মারকলিপিকে সমথণন করে এই সংগঠন ॥ পরের বছর ভারতীয় বিদ্রোহের ঠিক 
প্রাকালে ইউরোপিয়রা যখন 'সিপাহিদের সাধারণ জেলা আদালতের আওতায় 
নিয়ে আসার জন্য নতুন করে হৈ-চৈ শুর করে, তখন একটা প্রতিবাদ সভার 
আয়োজন করেছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসো পিয়েশন ৷ সংগঠিত রাজনৈতিক 
আন্দোলনের নতুন এক পদ্ধাঁত দ্রুত গাততে বিকশিত হয়ে উঠাছল বাংলার মাটিতে । 


সরকারি নীতির পরিবর্তন 
১৮৩৩-৫৭-র পর্যায়টা বিশিষ্ট হয়ে আছে সরকারের তরফ থেকে বেশ কিছু 
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গুরুত্বপূণ“ পারবতন সাধিত হওয়ার জন্য-_-তবে সরকার এই পারব নগুলো 
ঘট।তে বাধ্য হয়েছিল জাগ্রত জনমতের চাপেই 1 ১৮৩৫ সাল একটা বিশেষ 
সান্ধক্ষণ হিসেবে দেখা দিয়েছিল । এ বছরেই শিক্ষানীতির ব্যাপারে দীর্ঘাদনের 
[বিতকে'র অবসান ঘাটয়োছলেন মেকলে ও বেপ্টিওক । পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষেই 
মত দিয়োছল সরকার, যার সপক্ষে সেই ১৮২৩ সালেই মুখর হয়োছিলেন 
রামমোহন । সরকারের এই !সদ্ধান্তে উৎফলল্ল হয়ে ওঠেন ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যরাও, 
কারণ পাশ্চাত্য সংস্কাতির মধ্যেই জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানসমূহ মূর্ত হয়ে আছে 
বলে [বিশ্বাস করতেন তাঁরা । সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা মেনে নিয়োছলেন 
মেট-কাফ । প্র বছরই প্রাতম্ঠিত হয় প্রথম মোঁডক্যাল কলেজ এবং ক্যালকাটা 
পাবাঁলক লাইব্োর । 

১৮৪৯ সালে 'কালা আইন" মারফৎ, আইনের চোখে সকলকে সমান 1হসেবে 
প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা ব্যথ* হলেও সাফল্যে ভাস্বর হয়ে ওঠে বেখ্‌ন স্কুল । 
১৮৩৩-এর "চাটার আ্যান্'-এ [কিছ ?িকছ: ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়, যাঁদও 'ব্রাটশ 
ইশ্ডয়ান আযসোসিয়েশনের দাবির তুলনায় তা ছিল নিতান্তই নগণ্য ॥ ১৮৫৪ 
সালের 'এডুকেশনাল ডেস-প্যাচ' শিক্ষাবাবস্থার পরব পণ%।শ বছরের বানয়াদ 
রচনা করে দিয়োছল । ১৮৫৬ সালে গঠিত হয়েছিল ীডপামে"্ট অফ পাবালিক 
ইন-সং্রাকশন'। ১৮৫৭ লালে, অথণাৎ ভারতীয় বিদ্রোহের বছরে, দেশের 1[তনাটি 
প্রধান শহরে বিশ্বাবদ্যালয় প্রাতিষ্ঠিত হয় । 
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বিদ্রোহের পর 


ভারতীয় বিদ্রোহটা ছিল এক মিশ্র চাঁরন্রের অভাঙ্খান । উত্তরপ্রদেশের (08৫) 
মতো কিছ কিছু অঞলে এই বিদ্রোহের একটা গণাভান্ত থাকলেও প্রায় সবর্পই 
নেতৃত্বটা ছিল এমন একটা ধাঁচের যা ইংরেজ শাপনের ছন্ছায়ায় বেড়ে ওঠা নয়া 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আদৌ আকৃষ্ট করতে পারোন। ৬থাকাথত বেঙ্গল আরির 
অন্থ্যদয় কোন সাড়াই জাগাতে পারেনি শিক্ষিত বাঙালঈদের মনে, অথচ এই 
শাক্ষত বাঙালীরা কিন্তু ততদিনে ইংরেজ শাসনের সমালোচনায় এবং ভাঁবষাতের 
'আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশে যথেষ্টই ম:খর ভূমিকা নিয়েছে । "হিন্দু প্যান্রিয়ট' 
'পান্নকা যা দ্রুত একটা বিশেষ শাল্ততে পারণত হচ্ছিল মানুষকে আশবাপ 
দেওয়ার জন্য প্রচার শুরু করে। লর্ড কাাঁনং-এর মধ্যপন্হাকে দঢভাবে সমর্থন 
করে এই পান্নকাটি একদিকে বিদ্রোহের বিরোধিতা করতে থাকে আর অনাঁদকে 
প্রচার চালায় প্রাতাহংসা নেওয়ার জন্য আতীঞ্ুকত ইউরোপিয়দের আবেদনের 
1বরুদ্ধে । এই পান্রকার প্রদর্শিত পথাটিইী ছল মধাবিভ্তশ্রেণীর নতুন বাংলার পথ । 
শবদ্রোহের ঘটনায় প্রচস্ড আতীগ্কত হয়ে ওঠে 'ব্রাটিশ হীণ্ডয়ান আসোসিধে্শন। 
অতি-নরমপন্হণ চিন্তাভাবনা প্রবল রূপ নেয়, বড় হয়ে ওঠে ভূম্বামীদের স্বার্থ 
রক্ষার প্রচেষ্টা । বিশৃঙ্খলা ও গণাবক্ষোভ ঠেকানোর উপায় হিসেবে উত্তর 
ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সম্প্রসারণ ঘটানোর আবেদন জানায় ব্রিটিশ 
ইণ্ডয়ান আসো সিয়েশন, ১৮৫৯ সালে । 


নীলচাষ 


বাংলার সৌভাগ্য যে এই অস্বাস্তকর আশঞ্কার মনোভাবটা বেশি দিন স্থায়ী 
হতে পারেনি, ফিরে এসোছল সমালোচনার সাহস--বরং কিছুটা জোরদার 
ভাবেই । এর পিছনে চালকাশান্ত [হসেবে কাজ করেছিল প্রবল নীল আন্দোলন । 
১৮৫৯-৬০ সালে সারা দেশের ওপর 'দিপ়ে ঘার্ণঝড়ের মতো বয়ে গিয়োছিল এই 
আন্দোলন, পরিণত হয়োছিল বাংলার সচেতনতা বদ্ধির একটি উজ্জল 'দিকচিহে। 
 দ্বীর্ঘাদন ধরে নীলচাষ ছিল ইউরো পিয় নীলকরদের একচেটিয়া আধিকারভুন্ত । 
রামমোহনের আমল পর্যন্ত মনে হত নীলচাষ হচ্ছে চিরাচারত চাষবাসের থেকে 
একটা অগ্রপর পদক্ষেপ এবং এই চাষ কৃষকদের বস্তুগত অবস্থার উন্নতি ঘটাতে 
সাহাধ্য করবে । গোটা ব্যবস্থার নিপীঁড়নমূলক দিকটা তখনও তেমন প্রকট হয়ে 
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ওঠোন এবং সে দ্বিকটার কথা ঠিক মতো জানাও যায়নি । কিন্তু উনবিংশ 
শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ নীলকরদের অত্যাচার চরমে ওঠে । বোশ বেশি 
মৃনাফার নেশায় উন্মন্ত হয়ে বাধ্যতামূলকভাবে নাল চাষ করাতে গিয়ে 
কৃষকদের ওপর নিপাঁড়ন চালাতে শুর করে ইংরেজ নালকর আর তাদের 
এ-দেশীয় দালালরা | চাষীদের হাতে জোর করে দান ধাঁরয়ে দিয়ে বাধা করা 
হত জমিতে নীল বৃনতে । ফলন বাড়ানোর জন্য ভয়ঙকর চাপ দেওয়া হত 
অসহায় চাষীদের ওপর । যারা অস্বীকার করত নশলচাষ করতে, তাদের ওপর 
শারখীরক অত্যাচার চালাত নখলকররা । বে-আইহীনি প্রহার, বনা বিচারে বন্দ্শ 
করে রাখা, বলাৎকার প্রভৃতি পাঁরণত হয়েছিল দৈনান্দন ব্যাপারে ॥ এমনাঁক 
সরকার কম“কতশরাও অনুভব করেছিলেন যে নীলকররা অতিরিস্ত বাড়াবাঁড় 
শুরু করেছে, কিন্তু এ ব্যাপারে কোন বাধিনষেধই ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারোন। 


গণ-অভ্যুান (১৮৬৯-৬০) 


নীলকরদের অত্যাচারে চাষীদের মধ্যে এক সাঁতাকারের গণ-অভ্ভাথান মাথা 
তোলে, যাকে এযনাঁক রয়্যাল ইন-স্টটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল আযফেয়াস 
পর্যন্ত উল্লেখ করেছে “জাতীয়তাবাদের হীতহামে একটি দিকচিহ” বলে। 
নশলচাষ এীচ্ছিক ভিত্তিতে করা হবে বলে ঘোষণা করোছল সরকার । নল- 
করদের অত্যাচারের মুখে দাঁড়য়ে নীল চাষ না করার ব্যাপারে নিজেদের 
অধিকার প্রাতিষ্ঠা করার জন্য ১৮৫৯ সালে হাজার হাজার কৃষক স্বতঃস্ফুত“ভাবে 
নীল বুনতে অস্বীকার করে । স্যর জন পিটার গ্র।ণ্ট যখন জলযান্রায় বেরোন, 
তখন নদীর দুধারের, হাজার হাজার নারী-পুরুষ তাঁর কাছে আবেদন জানায় 
তাদেরকে জোর করে নাঁল বৃনতে বাধা করার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য । 
এর পরেও কিন্তু গ্রামাঞ্চলে নীলকররা তাদের পোষা গুপ্ডাদের সাহায্যে অসহায় 
কৃষকদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে যেতে থাকে । 

সংগ্রাম দুবণার রূপ নেয় গ্রামাঞ্চলে, সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকেই জন্ম নেয় 
তাদের নিজস্ব নেতারা । উত্তরবঙ্গে নিষ্যাতিত মানুষের নেতৃত্বে এসে দাঁড়ান 
ওয়াহাবি রাফক মণ্ডল, যান প্প্রাতিটা লড়াইকে চালিয়ে নিয়ে গেছেন চরম সীমা 
প্্তি”। মধ্যবঙ্গে দুই বিশ্বাস ভ্রাতা, বিষুগরণ ও দিগম্বর, নীলকরদের চাকার 
ছেড়ে দিয়ে কৃষকদের নেতৃত্বের ভূমকায় অবতীর্ণ হন ॥ একাঁদকে তাঁরা কৃষকদের 
হয়ে বিভিন্ন মামলা পরিচালনা করতে থাকেন, অনাগ্দকে নশলকরদের পোষা 
গুশ্ডাদের বিরুদ্ধে ঘটনাস্থলেই প্রতিরোধ সংগাঠিত করতে শুরু করেন । 


বুর্জোয়াদের ক্রোধের স্ফুরণ 


কুষকদের গণসংগ্রামে দারুণভাবে সাড়া দেয় বাংলার শািক্ষত সমাজ | হন্দু 
প্যাট্রিয়ট' কৃষকদের পক্ষে দাঁড়ার ॥ পারিকায় সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
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পরের পর জহালাময়ণ প্রবন্ধ লিখতে শুর; করেন । যে-সব কৃষক আর তাদের৷ 
প্রাতনিধিরা দলে দলে এসে হাজির হত তাঁর দুয়ারে, তাদেরকে ব্যবহারিক 
পরামর্শ দেওয়া ও সাহায্য করার জন্য দিনরাত পারশ্রম কপতে শুর; করেন 
হারশচন্দ্র । মনোমোহন ঘোষ ও শাশরকুমার ঘোষ নামক দুজন যুবক-_- 
পরবত'“কালে দুজনেই যথেষ্ট প্রাসাদ্ধ অর্জন করোছিলেন-- ঝাঁপিয়ে পড়েন 
আন্দোলনে । 

১৮৬০ সালে দীনবন্ধু মিন, যান তখন সরকার কমণচার ছিলেন, নিজের নাম 
না দিয়ে 'নবলদর্পণ' ন।টকটি লেখেন । এই বইটি পাঠকদের যতটা উদ্বেল করে 
তুলতে পেরোছল, তা আজ পযন্ত খুব কম বই-ই করতে পেরেছে । নীলক্র, 
শাসনের আতঙগকজনক রূপের বর্ণনায় সমং্ধ এই নাটকিকে তৎক্ষণাৎ ইংরোজতে 
অননবাদদ করেন উদীয়মান কি মধুসূদন দত্ত । অন্বাদট প্রকাশিত হয় 
রেভারে্ড লং-এর নামে, ফলে তকে প্রত্যাঘাত করার চেষ্টা করে নীলকররা । 
জনৈক ইংরেজ বিচারক লং-এর হাজার টাকা জারমানার আদেশ দেন, কিন্তু সেই 
টাকা তৎক্ষণাৎ মাটয়ে দেন তর-ণ কালী প্রসন্ন সিংহ । 

হারশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আঁভ্যুন্ত হন মানহানির মামলায় ॥। এমনাক ১৮৬১ 
সালে অকালে তাঁর মত্যুর পরেও নাঁলকররা তাঁর পাঁরবারকে টেনে আনে 
আদালতে । এর কলে আরিকিভাবে সবস্বান্ত হয়ে পড়ে হরিশচন্দ্রের পারবার । 
কিন্তু সব কিছু সত্তেহও এই আন্দোলন একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেই ছিল। 
১৮৬০ সালের 'ইপ্ডিগো কমিশন" বাধা হয়োছল গ্রামাণুলে নঈলকরদের প্রচণ্ড 
অত্যাচারের কথা স্বীকার করতে । এর ফলে তীব্র অত্যাচার আস্তে আস্তে 
কমে আসতে থাকে এবং ধীরে ধীরে অধিকতর কার্যকরী হয়ে উঠতে থাকে 
সরকার নিয়ন্ণ ৷ কালক্রমে কৃন্িম রঙ উৎপাদন শুর হওয়ার পর অবসান ঘটে 
নল চাষের । 


স্থজনশীল সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চ। 

বাংলার ইতিহাসে বিদ্রোহ-পরবতশ যুগে নীল বিব্রোহের পর সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 'ছিল স:জনশীল সাহতোর এক বিপুল স্ফুরণ ॥ সাহিতোর 
নবজাগরণ শুরু হয়েছিল মধুসূদন দত্তর কাব্য, দীনবন্ধু মিত্র নাটক এবং 
বাঁঞিকমচন্দ্রু চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস থেকে ॥ শিক্ষিত বাঙাল? সমাজের অন্তরাত্মা 
[নিজের মনোমত মাধামে প্রকাশ করতে শর? করোছল নিজের মম“কথা ॥ সেই 
সঙ্গেই শুরু হয়েছিল আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের চচণও । 


মধুসুদন দত্ত (১৮২৪-৭৩ ) 
'ভ্রশের দশকের শেষদিকে এবং চাল্লশের দশকের প্রথম দিকে হিন্দ কলেজের এক 
বৃদ্ধিদীস্ত ছাত্রের নাম ছিল মধুসদন দত্ত । এ কলেজে ডিরোজিওপন্হদের 
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প্রভাব তখনও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি ॥। ইংরেজিয়ানার স্রোতে অমোঘ 
আকষণণে আকৃষ্ট করেছিল মধুসূদনকে, তাঁর জীবনযাপন পদ্ধাত হয়ে উঠোঁছল 
জাতায়তাবাঁজত এবং বিদেশঘে*ষা | যথেচ্ছ উদ্দাম জাবনযান্রায় অভ্যস্ত কোন 
ইতালিয় মানবতাবাদীঁর ছাপ খজে পাওয়া যায় তাঁর জবনযাল্লায় । ডি. এল. 
রিচার্গসনের প্রভাবও ছাপ ফেলোছিল তাঁর জীবনে । এই ডি. এল. রিচাডসন 
তাঁর কলেজের ছাত্রদের মনে শেকসপিয়ার ও রোমাশ্টিক কাঁবতা সম্বন্ধে এক 
অদ্ভূত মোহ সঞ্চার করে ছিলেন । 


মধুসূদন ইংরিজিতে কাবতা লিখতে শুর করেন এবং ১৮৪৩ সালে খিশ্চান 
ধম“ গ্রহণ করে চমকে দেন কলকাতার সগাজজাীবনকে ॥ তাঁর ুশ্চান ধম গ্রহণ 
করার পিছনে তেমন কোন ধম [বিশ্বাস কাজ করেনি । মূলত [কছং ব্যান্তগত 
কারণেই [তান এ ধরণ গ্রহণ করছিলেন । কলেজ জীবন এবং মাদ্রাজে আট বছর 
বসবাসের পাট চুকয়ে মধুসূদন কলকাতায় ফরে আসেন ১৮৫৬ সালে । অক্ষয়- 
কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগরের বাঁলজ্ঠ রচনার উদ্বুদ্ধ হয়ে শাক্ষত বাঙালীরা 
তখন আত্মপ্রকাশের মাধাম 'হসাবে অশ্রয় [নাচ্ছলেন নিজেদের মাতৃভাষারই । 
প্রীতিভাধর মধুসুদনও নিজের দ্বভাবজ উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েন এই নতুন 
জোয়ারে । 

১৮৫৯ সালে মণ্ুগ্থ হয় ত'র প্রথম নাটক 'শমিন্ঠা” । প্রচন্ড সাড়া জাগায় নাটকটি, 
কেননা নাটকের চিরাচারত রীতির থেকে এ নাটক ছিল একেবারেই অন্যরকম । 
এর পুর একই ধাঁচের আরও দুটো নাটক লেখেন মধুূস্‌দন । ১৮৬০ সালে 
প্রকাশিত হয় দুটো প্রহসন, যাতে পাশ্চাত্যপন্হণী ছোকরা আর প্রাচীনপন্হা 
বুড়ো বদমাশদের বিরুদ্ধে একইরকম কঠোর কশাঘাত ানেন [তিনি । ১৮৬০ 
সালেই [তান বাংলাভাষায় আমন্রাক্ষর ছন্দের সূত্রপাত করেন এবং পরের বছর 
প্রক।শিত হয় প্র ছন্দে রচিত তাঁর শ্রেচ্ঠ স্বান্ট মেথনাদবধ' । 

বাংলা ভাষায় বে নতুন কাঁবতার অন্যতম স্থপাঁত এবং মহত্তম প্রকাশকমাঁর 
মধাদায় আপীন হয়েছিলেন মধুসূদন, শুধু কাঁবতার অসাম সম্ভাবনা তুলে 
ধরাটুকুই তাঁর একমাত্র পাঁরচয় নয় ॥ এর পাশ।পাশি অত্যন্ত দুঃসাহসিক ও 
প্রথাবরোধা ভঙ্গণতে তান রচনার উপজীব্য করেছেন পোরাণিক বিষয়কে, 
পুনম্প্যায়ন করেছেন চিরাচরিত মূল্যবোধের, মাহমান্বিত করে তুলেছেন 
[বদ্রোহী সন্তাকে । [তিন বছরের মধ্যেই সাহত্য জগতে একটা 'পিপ্লব ঘাঁটয়ে 
[দয়োছলেন মধুলদন । পরবতণঁকালে এই ধারাকেই এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ১৮৬৫- 
৬৬-তে তিন বাংলা ভাষায় চতুদ্শপদী কাঁবতার সমন্রপাত ঘটান । জীবনে 
অত্যন্ত করুণ পরিণাতিরই মুখোম্বাথ হয়েছেন মধুসূদন, কস্তু তর অসামান্য 
প্রীতভা তকে বাংলা সাহত্যের ইতিহাসে এক চিরস্থায়ী আসনে আঁধাঙ্ঠত 
করেছে। 
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দ্বীনবন্ধু মিত্র (১৮২৮-৭৩) 


কৌতুকের অফুরান ভাণ্ডার, সরকার কাজের সম্মানজনক জশীবকা এবং জীবন 
সম্বন্ধে অনেকটাই প্রাচীনপন্হণ দং্টিভঙ্গী-_-এই সবাঁকছ্‌ 'মাঁলয়ে দীনবন্ধু 
সিঘ্রের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র খজে পাই আমরা । কিন্তু ছোটখাট 
কাবতার বদলে বড় মাপের নাটক রচনায় হাত দিয়ে তিনিও তাঁর বিশিষ্টতার 
প্রমাণ রেখোঁছলেন । ১৮৬০ সালে প্রকাশিত “নগলদর্পণ' নাটকে নিজের ক্ষমতার 
চরম প্রমাণ রেখোছলেন দীনবন্ধু । নলচাষকৌন্দ্রিক সঙ্কটের চূড়ান্ত অবস্থার 
রচিত এ নাটক সামাজক প্রাতবাদদ আর নীলকরদের অত্যাচারকে নগ্ভাবে তুলে 
ধরার এক উজ্জল নজির । এদিক থেকে এর সমতুল নাটক বাংলাভাষায় আজও 
দুলভ | সামাজিক প্রথসনমূলক নাটকে তিনি মধুসূদনকেও ছাড়য়ে গিয়েছিলেন 
এবং নিজের প্রাতভার জোরে একটা সম্মানজনক আসন অজন করোছলেন বাংলা 
সাহত্যের ইতিহাসে । 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ( ১৮৩৮-৯৪) 


দনবন্ধু মিত্র অন্যতম ঘাঁনঘ্ঠ বন্ধ ছিলেন বাঁওকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । বাংলা 
গদো এক চমৎকার সাহাত্যিক আ'ঙ্কের জন্ম দিয়েছিলেন বাঁঙ্কমচন্দ্রু এবং 
বিপুল খ্যাতি জন করেছিল এই আঙ্গিক বস্তুতপক্ষে বঞ্িমচন্দ্র হচ্ছেন 
বাংলা সাহতোর অনাতম দিকপাল । সমগ্র সাহিত্য জগতকে বিপুলভাবে 
প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন তান । ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম 
এীতিহাসিক রোমান্স (উপন্যাল ) 'ুগেশিনান্দিনী? | পাঠক সমাজের কাছে এ 
উপন্যাস ছিল এক চমকপ্রদ সম্টি এবং এই উপন্যাস থেকেই সচত হয় রোমাশ্টিক 
উপন্যাস রচনার ধারা | পবষবক্ষ' (১৮৭৩ ) উপন্যাস রচনা করে তানি বাংলা 
ভাষায় সাম।জিক উপন্যাসকে জনাপ্রয় করে তোলেন । 

১৮৭২ সালে তান প্রকাশ করেন “বঙ্গদর্শন' পান্রকা এবং চার বছর পান্নকাটির 
সম্পাদনা করেন । এটাই 'ছিল বাংলা ভাষায় প্রথম যথার্থ সাংস্কীতিক পান্ুকা। 
এই পান্রকার চারপাশে জড়ো হয়েছিলেন একদণ লেখক । সেইসব লেখকদের 
চোখে আর পাঠক সমাজের চোখে বাঞ্কমই ছিলেন তখনকার সাহিত্য জগতের 
আবিসংবাদ নেতা । 

১৮৭৫ সালে পাস্তকাকারে প্রকাশিত “কমলাকান্ত' রচনায় তিনি সত্ট 
করোছলেন এক আঁবস্মরণীয় চান । সেই চাঁরনরটর মুখ 'দয়ে বান্ত করেছিলেন 
মানবতা ও দেশপ্রেম সম্বন্ধে তাঁর নিজের সযত্রলালিত ধারণাকেই । ১৮৭৯ সালে 
যৌথভাবে পুনম্দ্রিত “সাম্য” প্রবন্ধে তিনি সাধারণ মানব ও কৃষকদের প্রতি 
নিজের সহান-্ভীতি প্রকাশ করেছেন, সমথন জানয়েছেন সমতাবাদের প্রাত। 
ইউটোপিয় বা কজ্পনামূলক সমাজতন্ত্রের প্রভাব যে তাঁর ওপর পড়োছিল, 
তারও প্রমাণ পাওয়া যায় এই রচনায় । অতঃপর দেশপ্রেমের পূনরহঙ্জীবনের 
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জোয়ার উদ্দীগ্ত করে তোলে বাঞ্কিমচন্দ্রকে । ১৮৮২ সালে প:শ্তকাকারে 
প্রকাশিত 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে তাঁর এই দেশপ্রেম চমৎকারভাবে মৃত হয়ে 
উঠেছে । এই উপন্যাসেরই অন্তভুর্ত 'ছিল স্বাঁবখ্যাত বন্দেমাতরম: স্তোাট। 
পরবতশ জগবনে তান আকৃষ্ট হন ধর্মীয় চিন্তাভাবনায় এবং আমাদের পন্রাণ- 
গুলিতে বণিত কৃষ্ণ চাঁরপাঁটর যথার্থ প্রাতপার্দনের চেষ্টা করেন। 

বঞঙ্কমচন্দ্র ছিলেন সাহিতো জাতীয়তাবাদের প্রচারক, কিন্তু তাঁর লেখায় হিন্দু 
পুনরংজ্জীবনের একটা ছাপ ছলই যার প্রমাণ পাওয়া যায় হন্দু চারন্র এবং 
হন্দ; এতিহ্যের ওপর তর আতীরন্ত গুরুত্ব দেওয়ার মধ্যে । তবে একটা 'বিশেষ 
গরারশতির জন্ম দেওয়াটাই ছিল তাঁর মহত্তম কাত । তার এই গদ্ারশীতি 
বিদ্যাসাগরের আড়ম্বরপতণণ ভাষা আর টেকচাঁদ ঠাকুরের অমাজিতি কথ্যভাষার 
মধ্যে একটা মাঝামাঝি পথ রচনা করে দিয়োছল । 


জনপ্রিয় গগ্ভরীতির পরীক্ষানিরীক্ষা। 

টেকচাঁদ ঠাকুর হচ্ছে ডিরোজওপন্হধ প্যারচাঁদ মিত্রেরই ছদ্মনাম, খিনি তাঁর 
বন্ধ; রাধানাথ শিকদারেব সঙ্গে যৌথভাবে ভাষার লিখিত রূপের থেকে আলাদা 
একেবারেই কথ্য রাঁতিতে লিখিত “মাসিক পান্নকা” নামক সামগ্লিকপন্রীট চালাতেন । 
১৮৫৮ সালে এই নতুন গদারখাতিতে প্যারচ্দি লেখেন “আলালের ঘরের 
দুলাল |" এই ধারাতেই ১৮৬২ সালে কালী প্রসন্ন সিংহ লেখেন 'হতোম প্যাঁগির 
নকশা ॥' কিন্তু বাঞ্কমচন্দ্রের ভাষার দযৃতিতে ম্লান হয়ে যায় কথ্যভাষায় সাহত্য 
রচনার এই জেহাদ | এই রীতর অনুগামীরা ছিলেন বড়জোর 'শাথল-উদ্যম 
প্রবর্তক মান, যাঁরা কখনোই এই রাীতিটিকে আবচল ভাবে আঁকড়ে ধরতে 
পারেনান । 


কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-৭০) 


কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজে আড়ম্বরপূণ“ গদ্যরীতিতে যথেষ্টই সিদ্ধহন্ত ছিলেন । 
তর জীবনের শ্রেত্ঠ কীতি” হচ্ছে সুবৃহৎ মহাভারতের বাংলা অনুবাদ । এই 
[বশাল কাজটি তান সম্পন্ন করেছিলেন ১৮৬০ থেকে ১৮৬৬-র মধ্যে ॥ 'বাভন্ন 
[বিষয়ে উৎসাহ ছিল কালী প্রসন্নর, কিন্তু মান্র ন্রিশ বছর বয়সেই তাঁর মৃতু হয়। 
১৮৬১ সালে তান লংএর জারমানার টাকা মাঁটয়েছিলেন এবং শহন্দ্ু 
প্যাট্রয়ট'-এর হতভাগ্য সম্পাদকের মৃত্যুর পর রক্ষা করোছিলেন পান্ুকাটিকে। 

জনকল্যাণমূলক কাজে অগ্রণী ছিলেন কালীপ্রসন্ন । ১৮৬১ সালে উত্তর- 
পশ্চিমাণলের দূৃভিক্ষে ভ্রাণ পাঠানোর জন্য মানুষের কাছে এক স্মরণায় 
আবেদন জানিয়োছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে 'উন্তর- 
পাঁশ্চমাণ্চলের দুভি্ ত্রাণ তহাবল”এ আথার্থক সাহাধা করেছিলেন কালীপ্রসন্ন । 
১৮৬২ সালে আমোরকার গৃহযুদ্ধের দরুণ ঘখন ল্যাওকাশায়ারের বম্ঘ্রশিজ্পের 
মজুররা চরম সগকটে পড়ে, তখন তাদের সাহায্যার্থে তিনি ৩ হাজার টাকা 
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পাঠিয়েছিলেন । কলকাতা শহরে তান নিজের খরচে বেশ কিছু ফোয়ারা 
বাঁসয়োছিলেন। 'শান্তরক্ষকণ (851০5 ০91 0115 ৮০৪০৪) কালীপ্রসম্নকে 
এদেশীয় দ্ববন্তরা আর বিদেশী বদমাশরা যমের মতো ভয় করত। তাঁর বিদ্যোৎ- 
সাঁহনী সভার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয় নধুসদন দত্তকে (১৮৬১) 
আর রেভারেপ্ড জেমস লংকে (১৮৬২ )। 


অপ্রধ্ান কবির 


একমান্ মধুসূদনকে বাদ দিলে এই সময়ে বাংলা কাতার অবস্থা খুব একটা 
ভাল ছিশ না। সাহিতোর আকাশে মধুসূদন পৃণ্ণভাবে উর্দত হওয়ার আগে 
প্রকাশিত হয় রঙ্গলাল বন্দ্োপাধায়ের (১৮২৭-৮৭ ) পাদ্মনী উপাখ্যান? | 
এই কাব্যে মৃতহয়ে উঠেছিল দেশপ্রেমের মনোভাব | বস্তুতপক্ষে এই সময় 
দেশপ্রেম মলক কাঁবতা লেখার একটা জোয়ার এসোছল । এই জোয়ারেই 
অনত্প্রাণিত হন হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩ ) এবং নবানচন্দ্র সেন 
( ১৮৪৭-১৯০৯)। এরা দুজনে মহাকাণা রচনা করেন এবং সেগুলো 
মোটামুটি জনাপ্রয়তাও অজন করে । ভাঁবযাতের বিচারে গুরুত্বপূর্ণ কাব ছিলেন 
বিহারীলাল চক্রবতাীঁ (১৮৩৬-৯৪ )। বিহারীলালের রোমান্টিক গীতিধম 
কবিতা সে সময় মানুষকে তেমনভাবে আকৃষ্ট না করলেও পরবতর্ঁকালে তরুণ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাভাবনাকে অন্প্রাণত করে তুলোছিল। 


দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮২০-৮৬ ) 


এই যুগের আরেকজন উল্লেখযোগ্য চরিন্র ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক এবং 
বাশষ্ট সাংবাদক দারকানাথ 'বদ্যাভূষণ। বাংলা সংবাদপন্রগলির অমাজত 
রীতিতে বিক্ষুব্ধ হয়ে তান “সোমপ্রকাশ” (১৫৮) পান্রকা প্রাতন্ঠা করেন । 
দু'দশক ধরে এই পান্রকার পজ্ঠায় তাঁর শান্তশালী লেখনখ দিয়ে তিনি 'নিভশক- 
15স্তে পংগ্রাম চালিয়ে ঘান প্রাতটি অনায়ের 'বযুদ্ধে, সমথণন করেন প্রতিটি 
মহৎ উদ্দেশাকে । বাংলার সমগ্র শাক্ষত সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে 
সমথ হয়েছিল তাঁর লেখনী । 


রাজেন্দলাল মিত্র (১৮২২-৯১) 


সজনশনল সাহত্যের পাশাপাশি বাংলার ইতিহাস বিষয়ক পাশ্ডততার সূত্রপাত 
করেন রাজেন্দ্রলাল মিন্র। ভারতীয় বিদ্রোহের আগের দশকে তান ছিশেন 
সাবখ্যাত এশিয়াটিক সোসাইটির সহ-সম্পাদক ও গ্রন্হাগারিক-পাশ্চাতোর 
বেশ কিছহ প্রাচাতত্তবিদ এই এশয়াটিক সোসাইটি প্রাতষ্ঞা করেছিলেন ও বড় 
করে তুলোছিলেন আর পাশ্চাত্যের এই প্রাচাতত্তববাবদরাই প্রথম ভারতের প্রাচীন 
ইতিহাসকে উদ্ধার করেন অজানার অন্ধকার থেকে । বিদ্রোহের পর রাজেন্দুলাল 
এশিয়াঁটক সোসাইটির সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হন এবং ১৮৮৫ সালে উন্নীত 
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হন সভাপাঁতির পদে । এই পদপ্রাস্তিটা ছিল ১২-টি ভাষায় সংপাণ্ডত এবং 
প্রায় &০-ট গ্রন্হের লেখক রাজেন্দ্রলালের প্রতিভার যোগ্য স্বীকীতি | 
রাজেন্দ্রলালই হচ্ছেন আমাদের প্রথম ইতিহাস-গবেষক 1 'বাভল্ল আন্তজাতিক 
সংস্থা ও বিদেশী পশ্ডিতদের কাছ থেকে যথেষ্ট স্বীকৃতিও পেয়েছেন তিনি । 
বাংলা ভাষা ও সংস্কাতর প্রাত তাঁর গভীর আকর্ষণ ছিল । বাংলাভাষায় 'তাঁন 
বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দ তৈরি করেছেন, মানচিত্র এ'কেছেন । দেশপ্রেমমলক 
পাঠাপযস্তক্ক এবং পাশ্ডিত্যপণ* বহু রচনা লিখেছেন । ১৮৮২ সালে বাংলা 
[শক্ষাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠোহল যে সারদ্বত সমাজ, তিনি তার সভাপাত 
হিলেন । তবে এই প্রাত্ঠানাট বোশ দিন টি'কে থাকতে পালেনি। ১৮৫১ এবং 
১৮৬৩ সালে তান বাংলাভাষায় দ:ট উচ্চাঙ্গের সাঁচন্র সামরিকপন্র প্রাতিষ্ঞা করেন। 
সে আমলের একজন বিশিষ্ট নাগাঁরক হিসেবে বিভিন্ব গণ কাধকলাপ ও গ্ুচাল- 
আন্দোলনে ক্ছুটা ভূমিকা ছিল রাজেন্দ্রুলালের । 


অন্যান্য মননশীল কার্ধকলাপ 


আলোচনা প্রসঙ্গে আরও দুটি গৌণ প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা যায়। 'বাভন্ন 
বিষয়ের গবেষণাপত্র নিয়ে আলোচনা করার জন্য ১৮৬৭ সালে প্রাত্ঠিত 
হয়োছল “বেঙ্গল সোশাল সায়েন্স আসোসিয়েশন" এবং ১৮৭৬ সালে বৈশজ্ঞাঁনক 
গবেষণাকে অনপ্্রাণত করার প্রথম প্রচেম্টা হিসেবে সাবখ্যাত হোমিওপ্যাথ 
ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্তিষ্ঠা করোছিলেন 'ইণ্ডিয়ান আ্যসোসিয়েশন ফর দ্য 
কাল্টভেশন অফ সায়েন্স” ॥ এই সঙ্গেই উল্লেখ করা যায় যে ভারতীয় 'বদ্রোহ 
চল।কালাঁন প্রাতচ্ঠিত কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয় উচ্চাশক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ সহায়ক 
ভামকা পালন করে চলেছিল, ধীরে ধাঁরে পাঁরণত হচ্ছিল এক বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে 
এবং সমগ্র উত্তর ভারতের শিক্ষাগত প্রয়োজন মোটানোর একাট কেন্দ্রে। ইংরেজ 
শাসনের পায়ে পায়ে শিক্ষিত বাঙালীরা তাদের নবজাগরণের মশাল হাতে নিয়ে 
ছাঁড়য়ে পড়ছিল দেশের বাভন্ন প্রান্তে । 


ধর্মীয় সংস্ক।র এবং পুনরুথানবাদ 


সা1হত্য ও ক্তঞানচর্চার পাশাপাশি এই সময়ে ধমীয় এবং সাম।জক সংসকারেরও 
একটা জোয়ার এসোহল । ধমশঁয় পুনরুগ্থানবাদ (£৩৬111১)]) এই সময় আবার 
মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং প্রাতিবাদ জানায় পাশ্চাত্য প্রভাবের বিরুদ্ধে । এই 
প্যায়টা ছিল একাদকে কেশবচন্দ্রু সেন ও তরণ ব্রাঙ্গাদের যুগ, আর অপরাঁদকে 
ওয়াহাবি আন্দোলন, নব্য [হন্দ মতবাদ ও রামকৃঞ্জ পরমহংসের যুগ । 


কেশবচত্দ সেন ( ১৮৩৮-৮৪ ) 
এক সংপ্রসিদ্ধ পরিবারের সন্তান 'ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। ছান্নাবস্থা থেকেই 
'বিভল্ন সমাজকলাণমূলক কাজে আর ধমীরয় চিন্তাভাবনার ব্যাপারে গভগর 


৪৯) 


উৎসাহ ছিল তাঁর । দুঃস্থদের জন্য ১৮৬৬ সালে তিনি প্রাতত্ঠা করেন একাঁট 
নৈশ বিদ্যালয়, ১৮৫৭ সালে গুডউইল ফ্্যাটারনিঁট' সভা এবং সুবস্তা হিসেবে 
অজর্ন করেন বিপুল খ্যাতি । 

বিদ্রোহের পরের বছর কেশবচন্র যোগ দেন ব্রা্ধসমাজে ॥ তত্তববোধিনী 
আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল দিনগহীলর পর যে নিশ্চলতার অন্ধকারে নিমাচ্জত 
হয়েছিল প্রাহ্মসমাজ, তা থেকে তাকে কয়েক বছরের মধ্যেই টেনে তোলেন তান । 
্রাহ্মধর্মকে এতটাই উদ্দীপ্ত করে তুলতে পেরোছলেন তিনি যে সংগঠন হসেবে 
দেশের একটা প্রকৃত শান্ততে পাঁরণত হয়োছল ব্রাহ্গপমাজ এবং যুবকরা যেভাবে 
দলে দলে যোগ দিয়েছিল এই ধর্মে তা তার আগে বা পরে আর কখনও দেখা 
যায়নি । ১৮৫৯ সালে তিনি প্রাতষ্ঠা করেন একটি ব্রাহ্ম বিদ্যালয়, ধমী'য় 
আলোচনার জন্য ১৮৬০ সালে চালু করেন সঙ্গত সভা' এবং ১৮৬১ সালে 
প্রতিষ্ঠিত ইপ্ডিয়ান মিরর" পান্রকার সম্পাদকের কার্ধভার গ্রহণ করেন। 

ব্রা্ধ ধর্মের স্বাথে* ১৮৬১ সালে তান সবক্ষণের কম হিসেবে নিয়োজিত 
করেন নিজেকে । পরের বছর মহার্ দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং এই কমণচগল যুবকাঁটকে 
আভিহিত করেন ব্রহ্গানন্দ্' নামে ॥ ১৮৬৪ সালে চালু হয় ধর্মীবষয়ক বাংলা 
পান্রকা 'ধর্মতত্ত ॥ পরের বছর গাঠিত হয় 'ব্রাহ্মবন্ধ সভা! । 

নতুন বিশ্বাসের ব্যাপারে কিছন্‌ নাঁত্ক্য় কচকি করা ছাড়া আর কিছুই করতেন না 
বয়স্ক নেতারা । কিন্তু এটুকৃতে সন্তুষ্ট হতে পারেনান কেশবচন্দ্র । ১৮৬৪-৬৫ 
সালে তান প্রচারের উদ্দেশ্যে পর্যটনে বেরোন, সংগঠনের বিস্তার ঘটান নতুন নতুন 
জায়গায় । এর ফলে সারা ভারতে পাঁরাচত হয়ে ওঠেন তান । তার প্রচারের ফলে 
পুর্ববাংলায় একই সঙ্গে উদ্দীপনা ও আশঙকার সষ্টি হয় । জেলা শহরগুলিতে 
মাথা তুলে দাঁড়ায় ছোট ছোট ব্রাহ্ম গোত্ঠী ও ব্যান্ত, কাজ শুর করে তারা এবং 
ফল স্বরূপ মুখোমুখি হয় নানান নির্যাতনের | 

কেশবচন্দ্ের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে ধখরে ধাঁরে গড়ে উঠতে থাকে একটা 
রাডিক্যাল গোষ্ঠী এবং এই গোষ্ঠীর সদস্যরা সমালোচনা করতে শুর করে 
পুরনো নেতাদের । অক্স্য়কুমার দন্তর প্রভাবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদের 
অলঙ্ঘনশয়তায় তাঁর বিশ্বাস পাঁরত্যাগ করেছিলেন । কিন্তু বিভিন্ন প্রথা বা 
আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তিন পুরনো পন্হাই মেনে চলতেন, কারণ তিনি 
সর্বদাই এই আশঙুকায় ভুগতেন যে এ-সব মেনে না চললে তাঁর আন্দোলনের 
সঙ্গে আন্দোলনের সৃজনভূমিস্বরূপ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দূরত্বটা আরও বেড়েই 
চলবে ।॥ কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে তরুণ ত্রান্মরা দাবি করেন যে-সব ব্রাহ্মধ প্রচারক 
বরহ্মণত্বের প্রতীক উপবাঁতটি পারত্যাগ্র করেনান তাঁদেরকে ধমেোপদেশ দানের 
বেদীতে যেতে দেওয়া চলবে না, উপাসনা-সভায় যোগদানের আধকার দিতে 
হবে মেয়েদের, উৎলাহিত করতে হবে অসবর্ণ বিবাহকে । 

ব্রা্ধ যুবকদের একটি সভা এবং ত্রা্মগ নারাঁদের একটি সংস্থ! সংগাঁঠত করেন 


$০ 


কেশবচন্দ্র । ভাঙন অপরিহার্য হয়ে ওঠে এবং ১৮৬৬ সালে কেশবচন্দ্রু আঁ. 
ব্রাধধসমাজ থেকে বেরিয়ে এসে প্রাতিষ্ঠা করেন “ভারতীয় ব্রান্মসমাজ ।' বস্তা 
হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৭০ সালে ইংল্যান্ডে তিনি যথেষ্ট 
সংবধনা লাভ করেন। 

১৮৭২ সালে নিজের সহকমশদের নিয়ে একটা আশ্রম চালাতে শুর বরেন 
কেশবচন্দ্র । সবীঙ্গীন সংস্কার প্রচেষ্টায় তখনও একইবকম উৎসাহ বোধ 
করতেন তিনি । ১৮৭২ সালে প্রচলিত নিয়মাবরোধী জাত-বর্ণহীন 'িবাহকে 
আইনসঙ্গত করার জন্য একটি বিশেষ বিবাহাবাধি পাশ হয় । প্রকাশিত হয় এক 
পয়সার দোনক সংবাদপন্র, শ্রামকদের কছে উদ্দান্ত আহবান রাখেন কেশবচন্দ্র_- 
উঠে দাঁড়াও, প্রাতষ্ঠা করো নিজেদের অধিকার । শ্রীমকদের জনা নৈশ-বিদ্যালয় 
চালাতে শুর করেন তাঁর সহযোগীরা ॥ 


নবীন ব্রাহ্মরা 


কেশবচন্দ্র সেন তাঁব চারপাশে এমন কিছু উদ্দীপনায় তরুণকে জড়ো 
করোছলেন যারা কিছাদনের মধোই অগ্রপর চিন্তাভাবনায় তাঁকে ছাপিয়ে যেতে 
শধরহ করে। এদের মধ্য ছিলেন বিদ্বান ও সপশ্ডিত শিবন?থ শাস্ী, বরিশালের 
সমাজ-সংস্কারক দ'গামোহন দাস, নারীম্ীন্ত ও সমাজের নিচ,তলার মান.ষদের 
একনিষ্ঠ সমর্থক ঢাকার দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ময়মনাসংহের শান্ত অথচ 
দুঃসাহসী আনন্দমোহন বসু । 

কেশবচন্দ্রের নেতৃত্ব এবং উপাসনা-গৃহ পারিচালনার ব্যাপারে তাঁর তথাকাঁথত 
স্বেচ্ছাচারের বরহদ্ধে ক্রমেই প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠতে থাকেন নবধন ব্রাঙ্মরা ॥ 
অনুগত শিষ্যরা যেভাবে তোষামোদ করত কেশবচন্দ্রকে, তাঁর দম্টিভঙ্গীর মধ্যে 
আন্তে আস্তে যেভাবে বেড়ে উঠেছিল অতীশীন্দ্রয়বাী প্রবণতা--তাতে আহত 
হাঁচ্ছল এইসব নবীনদের গণতান্লিক মনোভাব | কেশবচন্দের নিজের উদ্যোগেই 
্রা্মা্দের মধ্যে যে নতুন বিবাহরশীতির সূচনা হয়েছিল, তা অস্বীকার করে তান 
যখন পধরনো প্রথাতেই কোচবিহারের রাজার সঙ্গে নিজের নাবাদিকা কন্যার 
বিবাহ দেন, তখনই ভাঙন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। আত্মপক্ষ সমন করার জন্য 
কেশবচন্দ্র এই বিবাহকে একটা বিশেষ ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করায় নবধনরা আরও 
বেশি দ্ধ হয়ে ওঠেন । 

বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নবাঁন ব্রাহ্গরা এবং ১৮৭৮ সালে গড়ে তোলেন “সাধারণ 
ব্রা্ষসমাজ। এই সংগঠনের একটি গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্র রচিত হয় । সংগঠনের 
বাংলা মধ্খপ্রে ১৮৮২ সালে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয় যে শুধুমাত্র ধমপয় 
ক্ষেত্রে র্যাডিক্যাল ঠিস্তাভাবনাই ব্রাঞ্ধ আদশে*র একমান্র কথা নয়, ব্রাহ্দগ আদশ' 
গণতান্তিক প্রজাতন্তের পতাকাতলে বিশ্বের সমস্ত মান্‌-ষর ম্যন্ত 

তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনে মনপ্রাণ দিয়ে ঝাঁপয়ে পড়েন নবণন ব্রা্ধরা 7 


৬১ 


তাঁদের ঘাঁনষ্ঠ সহযোগণখদের মধ্যে ছিলেন সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো 
সবভারতায় নেতারাও । ১৮৭৬ সালেই শিবনাথ শাস্তীর নেতৃত্বে এরা 
কয়েকজন স্বাধীনতার প্রাত তাঁদের 1বম্বাসের কথা ঘোষণা করেন, অস্বীকার 
করেন বিদেশী সরক্কারের অধীনে চাকরি করতে, :বে দেশের পাঁরাস্থিতির কথা 
বিবেচনা করে শান্তপূর্থ উপায়ে কাজ করার প্রাতশ্রাত দেন তাঁরা । তাঁদের 
মুখপত্র ত্রাঙ্ম পাবাঁলক গাপানয়ন' সে সমরকার রাজনৈো তক প্রচার-আভষানে 
সক্কিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে । 

উল্লেখ করা দরকার যে নবীন রাহ্গদের এই আগোযহীন, অনমনীর প্রচেষ্টার ফলে 
ইন্ং বেঙ্গলের শেষ দৃ'জন প্রাতানাধ, ণবচন্দ্র দেব আর রামতনহ লাহিড়াঁ, এদের 
সঙ্গে মোগ দেন । কিস্তু কে।চাবহার িববাহকে কেন্দ্র করে ভাঙন ঘটে যাওয়ার পর 
কেশবচন্দ্রেৰ অনযগ্রাীরা নারও বধোঁশ করে ঝংকে পড়েন আবেগপ্রবণতার দিকে 
এবং তাঁর 'নবাবধান ব্রহ্মপমাজ” তখন থেকেই সকল ধমেবি এক নতুন মিশ্রণ বা 
সংশ্লেষণের থা বলতে শুস করে । 

স্থরাপান নিবারণী সভ। 

সামাজক মংস্কার সান্দোলনের এলাট আপাত গৌণ বিষয় নিয়ে অক্রান্ত 
পরিশ্রম করেহিলেন পারখচরণ সরকার । তাঁর উদ্যেগে ১৮৬৩ সালে প্রাতাত্ঠিত 
হয়েছিল “সুনাপান নিবারণ সভা" । দুটি মাসিক মুখপন্র ছিল সভার । 
সুরাপানের বরদ্ধে আভযান চালিয়ে যথে্টই সাফলা অর্জন করে এই সভা 
এবং ইয়ং বেঙ্গলের প্রভাব থেকে সমাজকে অনেকটাই মুক্ত করে । এই সভার 
লড়াই ছিল সেই আভশাপের বিরদ্ধে, যা মৃতার মুখে ঠেলে দিয়োছিল হরিশচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় ও কালীপ্রসম্ন সিংহর মতো প্রাতিভাবান তরুণদের, যা নিয়ে প্রহসন 
[লিখেছেন দীনবন্ধু মিত্র ও মধুসূদন দত্ত । 

হিন্দু ধর্মের পুনরুখান 

যথানিয়মেই কেশবচন্দ্র সেন এবং তরুণ ব্রার এনসময় প্রাচীনপন্হীদের 
জোরদার প্রাতরোধের সম্মুখীন হতে হয় ॥ সমাজের সযত্বলাগলত প্রথাগৃলোকে 
শুধু কথায় নয় কাজেও অস্বীকার করতে শুর: করেছিল ব্রা্ধরা এবং তার ফলে 
রক্ষণশীলদের পুঞজীভূত বেদনা রূপান্তারত হয়েছিল ক্লোধে । ব্রাঙ্গদের 
আপোষহখনতাই ছিল একটা যৌথ আন্দোলন, তাই হয়ং বেঙ্গলের ব্যান্তগত 
স্বেচ্ছা” তার থেকে এটা ছিল অনেক বেশি বিপজ্জনক । 

গোঁড়ামিপন্হীরা এদেরকে সামাজকভাবে নযণতন করে প্রাতিশোধ নেওয়ার চেঙ্টা 
করে । এর ফলে নতুন বিশ্বাসে দীক্ষিত অনেক যৃবককে নিজেদের পৈতৃক বাড়ি 
ছেড়ে বোরয়ে যেতে হয় । পুরনো সমাজের সাধারণ মানুষদের মধো এই 
প্রতিবাদী আন্দোলনের নোতিক গুণাবশী সম্বন্ধে কিছুটা অস্বাপ্ত ছিলই আর 
আর তার ফলেই দেখা দেয় ব্রা্মদের নশীতবাগিশতা নিয়ে ব্ঙ্গবরপ করার 


রে 


রেওয়াজ । ব্রাহ্মদের বিরদ্ধে যে প্রাতিরোধ গড়ে তুলোছল প্রাচীনপন্হীীরা, তাকে 
যু্তিগ্রাহ্য করে তোলারও চেজ্টা চলে । এমনাক বাঁঞ্কমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়ও এই 
'ধারার অনঃসারী ছিলেন । 

রাজনোতিক সচেতনতা বদ্ধ পাওয়ার ফলে গর্ববোধ আর আত্মীব*্বাসও বেড়ে 
চলেছিল এবং মুসালমদদের পশ্চাদপদতার দরুণ এই বোধটা আগের থেকে 
আরও বেশি করেই 'হন্দুত্বের খোলসে আশ্রয় নিয়োছল । দেশপ্রোমক লেখবরা 
তাঁদের লেখায় শুধুমান্র হিন্দ; কাঠামোঁবাঁশস্ট প্রাচীন ভারতীয় সংস্কাতিকেই 
মাহমান্বিত করে তভুলতেন না, সেইসঙ্গে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার দ'ছটান্ত 
[হসেবে তাঁরা তুলে ধরতেন রাজপুত, মারাঠা, শিখদের সংগ্রামের কথা । 
বন্তুতপক্ষে এই প্রাতাঁট জাতির সংগ্রামেই প্রাতপক্ষ ছিল এক ও আঁভন্ন_ 
মুসালমরা । এর ফলে জাতীয় চেতনায় আরও তব হয়ে উঠেছিল হিন্দ 
প্রবণ তা, যাও তার ফলাফল খুব সুখকর হয়ন । 


রামকৃষ্ণ পরমহুংস (১৯৩৬-৮৬ ) 


তবে হিন্দুধমের এই পুনরুথানে একটা দার্ণ আকষণণীয়, সমণ্ট এবং 
মাধ্‌যের দিকও ছিল । এই 'দিকটার উৎস ছলেন দক্ষিণেশবরের সন্স্যাসী রামকৃষ্ণ 
পরমহংস । অসংখ/ মানুষকে ঈ*বর বিশ্বাসে অনপ্রাণিত করেছিলেন রামকৃষ্ণ । 
এই নরক্ষর ব্রাহ্ধণ তাঁর পাবন্ন চারণ, চু'্বকতুল্য আকর্ষণশান্ত আর সহজ-সরল 
প্রজ্ঞার আভায় আলোড়িত করেছিলেন হাজার হাজার মানুষকে । যাঁরা তাঁর 
ধর্মমতের সঙ্গে একমত ছিলেন না, তারাও বাধা হয়োছিলেন রামকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা 
করতে । যাবতীয় ধর্মমতকেই পাঁবন্ত বলে মনে করার শিক্ষা দিয়ে প্রতিবাদ 
জঙ্গী মনোভাবকে দুর্বল করে দিয়েছিলেন তিনি এবং জোরদার করে তুলেছিলেন 
প্রাচীন ধমাঁয় এীতহ্যে বিশ্বাসীদের টলে যাওয়া মনোবলকে | পরবতঁকালে 
একি সুবহৎ সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের কাজ শুরু করে তাঁরই আদর্শে 
অন:প্রাণিত হয় ॥। আজও অগাঁণত হিন্দ গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে রামকৃষ। 
পরমহংসকে । 


মুসলিম পুনরুথান 


এর ঠিক বিপরীতে মুসালম ধর্মের পুনরুথান ঘটে ওয়াহাবি আন্দোলনের 
মধ্যে । এই আন্দোলন বাংলার বকে যে প্রাতাক্রিয়ার সষ্টি করোছিল, সে সম্বন্ধে 
আজও অনেক 'কিছুই জান না আমরা । 'বিরুদ্ধতাবাদণ আন্দোলন হিসেবে 
ওয়াহাব মতবাদের সুচনা হয়োছিল আরবে | বিশ্বাসের দিক থেকে ওয়াহাবি 
মতবাদ ছিলআ্যানাব্যাপাঁটস্ট ধাঁচের আর এর রাজনশীতিটা ছিল সংগ্রামণ প্রজাতন্ধ 
(25৫ £68911০80) ধরনের ॥ রামমোহনের সমসামগ্লিক জনৈক ব্যান্ত এই মতবাদ 
এদেশে নিয়ে আসেন এবং পাটনা এই নতুন ধর্মীবশ্বাসের একটি প্রধান কেন্দ্র 


6৬৩ 


সি 


পারণত হয়। বাংলার কোন কোন অণ্থলের হতদারদ্র মুসলমানদের মধ্যে 
আলোড়ন জাগিয়ে তোলে ওয়াহাবি মতবাদ । 

নল [বিদ্রোহের সময় কষকদের সবথেকে গ্রব্বপৃণ" নেতা ছিলেন জনৈক ওয়াহাব । 
প্রজাদের খেপিয়ে তোলার আঁভযোগে তাঁর পত্র আমরুদ্দিন ১৮৭১ সালে 
ককারারুদ্ধ হন । ওয়াহ।বিদেরই প্রথম রাজনোতিক আপামী হিসেবে দ্বাপাস্তরে 
পাঠানো হয়। এরাই ছিল এদেশের প্রথম সল্লাসবাদী। ১৮৭১ সালের ২০ 
সেগ্টেম্বর কলকাতায় খুন হন প্রধান বিচারপতি । ফাঁস হয় হত্যাকারী আব- 
দুল্লার। কিন্তু আতাঁগ্ুকত ইংরেজ কতৃপক্ষ তার মৃতদেহ কবর দেওয়ার অনঃমতি 
না দিয়ে নিজেরাই পাড়িয়ে ফেলে । ওয়াহাবিদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 
ওয়াহাবিদের বিচার" সংকাস্ত একট পীন্তকা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় সারা 
বাংলার । ১৮৭২ সালের ৮ ফ্রেব্রুয়ার ভাইপরয় মেয়ো যখন আন্দামানের 
বন্দীশালা পারদর্শনে যান, তখন ওয়াহাব বন্দী শের আলি তাঁকে হত্যা করে। 


জাতীয় সচেতনতা 


সাহত্য ও ধর্মের ক্ষেত্রে রেনেসাঁসের যে প্রদ্কটন ঘটাছিল, তা স্বাভাবিকভাবেই 
সবথেকে বেশি ছাপ ফেলোছিন জাতীয় রাজনোতিক সচেতনতার ওপর । প্রবল- 
ভাবে আত্মপ্রকাশ করাছল জাতীয়তাবোধ আর তার ঝোঁকটা বৌশ ছিল হিন্দু 
মানসিকতার দিকেই । মুসলিমদের জাতাঁয় সচেতনতার অস্প্ট প্রকাশটাও এই 
সময়েই প্রথম দেখা দেয়। দীর্ঘস্ছায়ী রাজনৈতিক আন্দোলনের সমন্রপাতও 


একটা উল্লেখধোগ্য বা।পার । অবশেষে আমরা মুখোমীথ হতে চলোছি কংগ্রেস 
যুগের | 


ব্রাজনারায়ণ বন্ত্ব (১৮২৬-১৯) এবং উর সহযোগীরা 


ভারতীয় বিদ্রোহের পরবতা পর্যায়ে [হন্দ; জাতীয় সচেতনতার কেন্দ্রীবন্দযতে 
পারণত হয়োছলেন রাজনারায়ণ বসু। রক্ষণশীল ব্রা্দদের সঙ্গে যুস্ত ছিলেন 
রাজনারায়ণ। ১৮৬১ সালে মোদনীপুরে তিনি প্রাতিষ্ঠা করেন 'জাতীঁয়গৌরব- 
সম্পাদনসভা' এবং জাত য়তাবোধ উদ্দী*তকরণ সাঁমতি'-র একটি প্রস্তাবনা- 
পন্ন প্রকাশ করেন। 

একটি সুবিখ্যাত ভাষণে রাজনারায়ণ ঘোষণা করেন যে হিন্দু শ্রেচ্ঠত্ই হচ্ছে 
তাঁর আন্দোলনের মূল সর | তাঁর অন্যতম সহযোগী ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
ভারতীয় বিদ্রোহের পরবতণ” পণ শ বছর ধ€র বহ্‌: প্রবন্ধ ও প্রাতহাসিক রচনা 
লিখেছেন এবং 'হান্দিকে ভারতীয়দের এক্যসাধানের ভাষা হিসেবে প্রাতষ্ঠিত 
করাএও চেষ্টা করে গেছেন । 

“জাতীয়” শব্দটা তখন কতটা মন্্মুগ্ধ করে ফেলোছিল মানুষকে, তার প্রমাণ 
পাওয়া যায় রাজনারায়ণের পহযোগাঁ নবগোপাল মিন্রর কার্যকলাপের মধ্যে ॥ 


৫৪ 


একটা জাতাঁয় বিদ্যালয়, জাতায় ছাপাখানা, জাতাঁয় সংবাদপত্র এবং জাতাঁয় 
[জম্‌ন্যাসিয়াম প্রাতঘ্ঠা করেন নবগোপাল । এ জনো দেশের লোক তাঁকে 
জাতীয় মি্র"বলে উল্লেখ করত। ১৮৬৫ সালে রাজনারায়ণ এবংজ্যো তরিন্দ্রনাথের 
(দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত) সঙ্গে তানি প্রাতিষ্ঠা করেন স্বদেশপ্রেমী সভা, 
€1১8001005” 45590181100 ) । [কিল্তু তাঁদের শ্রেষ্ঠ কীতি' ছিল হন্দু মেলা? 
নামক এক বার্ধক মেলার প্রচলন । বেশ কয়েক বছর ধরে এই মেলা একটা কর্ম 
বহুল উদ্যোগের ভূমিকা পালন করেছে । 


হিন্দু মেলা 

'রাজনারায়ণ, নবগোপাল এবং ঠাকুর বংশের তরুণ সদসাদের উদ্যোগে ১৮৬৭ 
সালে সচনা হয় হিন্দ মেলার | এই মেলার একেবারে দেশীয় র্‌পের 
জনাপ্রয়তাকে সংগঠকরা কাজে লাগান মানুষের দন্টি আকর্ষণ ও তদের সমর্থন 
লাভের জন্য । প্রাত বছরের জমায়েতে প্রচুর মানুষকে সমবেত করতে এবং 
তাদেরকে উদ্দীগ্ত করে তুলতে সক্ষমও হয়োছিলেন তারা । হিন্দ মেলার মূল 
উদ্দেশ্যগল সংজ্ঞায়িত হয়েছে গণেন্দ্নাথ ঠাকুরের লেখায় । এই উদ্দেশ্যগুলি 
ছল জাতীয়তাবোধ উন্নত করে তোলা এবং স্বাবলম্বী হওয়ার মনোভাব বাড়য়ে 
তোলা । অসংখ্য মানুষ সোৎসাহে যোগ দিত এই মেলায় । 

প্রাতি বছর মেলার সময়পুরস্কৃত করা হত লেখক, শিজ্পী ও শরর55একারাঁদের । 
ভারতীয় শিজ্প ও হস্তাঁশজ্পের বিভিন্ন সাষ্ট মানুষকে দেখানোর জন্য, ভারতণয় 
উৎপ।দকদের উৎসাহিত করার জন্য, সাধারণ মানুষকে নিজেদের মাতৃভূমি সম্বন্ধে 
ওয়াকিবহাল করে তোলার জন্য আয়োজন করা হত বিশাল প্রদ্দশনীর ৷ এইসব 
জমায়েতের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল বাংলা ভাষায় মনোমোহন বসৃর 
দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত বন্তূতা । আঁধবেশনে দেশাত্মবোধক গান গাওয়াও চাল: 
হয়োছল। প্রথম স্তোন্রটা রচনা করোছিলেন মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথের পূর্ন সতোন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, ১৮৬৩ সালে যিনি প্রথম ভারতাঁয় আই. সস. এস. হওয়ার কীতিত্ব অজন 
করেছিলেন । 

দেশাত্মবোধক কাবতা লেখারও একটা জোয়ার আসে এই সময়। বস্তুতপক্ষে 
বঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়সহ তৎকালীন যাবতীয় লেখকদের লেখাকেই গভশবরভাবে 
প্রভাবিত করোছিল 'হন্দু মেলা । প্রায় এক দশক ধরে এই মেলার বাধিক 
আঁধবেশনগীল আলোড়িত করেছিল সমগ্র কলকাতাকে । 


মুসলিম সচেতনতা 


হন্দুদের জাতীয়তাবোধ জেগে ওঠার পাশাপাশি মুসলিমদের মধ্যে কল্তু 
একমান্র ওয়াহাব আন্দোলনের ঘটনাটুকু ছাড়া জাতাঁয়তাবোধের জাগরণ ছিল 
নিতান্তই দূর্বল । কলকাতার ভ্রু শ্রেণীর মধো মুসালম ছিলেন ম.জ্টিমেয় 


৫& 


কয়েকজন মান্ন ন্যাশনাল মহামেডান আসোসিয়েশন' নামে একটি সংস্থা ছিল। 
এই সংস্থার প্রধান ছিলেন নবাব আব্দুল লতিফ । এ*রা ছিলেন আভজাত 
মুসলমান । কিন্তু ইংরেজের অধীনে যে বৃ্জেয়া শ্রেণীর জন্ম হচ্ছিল এদেশে, 
তার মধ্যে তখনও পয+স্ত কোন মুসলমান 'ছিল না। 

এ সময় কোন ক্ষেত্রেই মুসলমানদের মধো থেকে কাউকে বিশিষ্ট হয়ে উঠতে 
দেখা যায়নি । লক্ষণীয় বিষয় হল, জাতীয় চেতনায় উজ্জীবত হিন্দুদের 
মধ্যে এ ব্যাপারে কোন রকম অস্বান্ত ছিল না। তবে ১৮৭৪ সালে সৈয়দ 
আহমেদ আগিলগড়ি কলেজ প্রাতিষ্ঠা করেন। তাঁর আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া 
পরবতগ্কালে অনুভব করা গিয়েছিল । 


লাগাতার রাজনৈতিক প্রচার 


হন্দু মেলার কিছুটা জঙ্গী 'হন্দুত্ব সত্তরের দশকে খানিকটা নরম হয়ে আসে, 
জাতীয় সচেতনতা আরও ব্যাপক চেহারা নেয় এবং জঙ্গী ব্রা্মরা আর তাঁদের 
সহযোগণধীরাও তার অন্তভুক্তি হন। এর ফল হিসেবে দেখা দেয় আধুনিক ধাঁচের 
লাগাতার রাজনৈতিক প্রচার এবং পাশ্চাত্যের বাভন্ন ধারণা ও কৌশলের অবাধ 
বাবহার। এর ফলে 'হন্দু মেলার পদ্ধাতিগুঁল অনেকটা ম্লান হয়ে 'শির়েছিল। 
এ পদ্ধাতির থেকে পরবতর্+ এই প্রচেষ্টাগীল অনেক বোঁশ রাজনোতিক চরিত 
সম্পন্নও ছিল । এই ঘটনার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবেই উদ্ভব ঘটেছিল কংগ্রেসের । 


শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১ ) 


এই সংক্রমণশ্তালীন পযণয়ের অনাতম নেতা ছিলেন শাশরকুমার ঘোষ । 
সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার রাজনোৌতিক সমালোচনা চালয়ে যাওয়ার জন্য 
[তিনি তাঁর ভাইদের সঙ্গে ১৮৬৮ সালে প্রাতিষ্ঠা করেছিলেন 'অমৃতবাজার 
পান্নকা' ॥ ১৮৭০ সালে তান ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য ধাঁচের সংসদ৭য় প্রাতিষ্ঠান 
চালু করার একটা সংস্পম্ট দ্াব উত্থাপন করেন । পরবতাঁকালে কলকাতা 
কর্পোরেশনে জনপ্রাতানাঁধদের অন্তভূরন্ত করার সপক্ষেও প্রচার চালান তিনি । 
'বাঁভন্ন মফস্বল শহরে গড়ে ওঠা গণ-সংগঠনগ্যীলর মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তোলার 
চেষ্টা করেন শাঁশরকুমার এবং ১৮৫১ সালে প্রাতীষ্ঠত শন্রাটশ হীণ্ডয়ান 
আসোসয়েশন”এর সদস্যপদ প্রাগ্তিকে গণতান্পিক রাতিসম্মত করে তোলার 
সপক্ষে প্রচার চালান | তবে প্রাতিষ্ঠান পারচালনার ব্যাপারে তর কর্ম পদ্ধাতর 
সঙ্গে মতানৈক্য ঘটে তর€ণ সাংবাদিকদের এবং তাঁরা শািশিরকুমারের প্রাতম্ঠান 
থেকে বোরয়ে যান । 


স্বরেত্ণাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫) 


এই সময় জন্ম হচ্ছিল এক নতুন নেতার যিনি নেতৃত্বের বাপারে অনেক উ'চুতে 
উঠোঁছলেন এবং পরবতণঁকালে . চাহিত হয়োছিলেন বাংলার "ম.কুটহীন সম্রাট” 


[হিসেবে । রাজনোতিক প্রচারে তাঁর অনধনশয়তা দেখে ইংরেজরা তাঁর নাম 
সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মালয়ে তাঁকে বলত “সারেস্ডার নট” । ইপ্ডিয়ান সিভিল 
সাভসে যোগ দিয়োছিলেন সংরেন্দ্রনাথ, কিন্তু তাদের নিজস্ব পাঁরমপ্ডলে কোন 
ভারতীয়কে দেখতে অনভ্যন্ত উপরওয়ালারা তুচ্ছ কারণে তাঁকে এই “স্বগধয় কাজ" 
থেকে বরখান্ত করে । 

১৮৭৫ সাল নাগাদ রাজনশীতিতে যোগ দেন সংরেন্দ্রনাথ । নবীন ব্রাহদের সঙ্গে 
অত্যন্ত ঘাঁন্ঠতা ছিল তাঁর । এই নবঈন ব্রাঙ্গদের অন্যতম সদস্য আনন্দমোহন 
বসু একটা ছান্রসভা স্থাপন করেছিলেন । এই সভার উদ্যোগেই জনসভায় বন্ত-তা 
দেওয়ার কাজ শঃর করেন সংরেন্দ্ুনাথ | শিখশীন্তর অভ্যুদয় এবং ম্যাঁজান 
প্রসঙ্গে তাঁর স্মরণীয় বন্তুতা জনমানসে আলোড়ন স্ঙ্ট করে । যুবকদের 
উপাস্যে পারণত হন সংরেন্দ্রনাথ | তাদের সামনে তান শুধু ভারতবষের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের কথাই তুলে ধরতেন না, সেইসঙ্গে তুলে ধরতেন পাশ্চাত্যের 
মুন্ত আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগলোর কথাও | শুনতে শুনতে শ্রোতারা 
একাত্ম হয়ে যেত রাইসরাঁজমেশ্টোর ইতালির সঙ্গে অথবা হোমরুল আন্দোলনের 
আয়ারল্যাণ্ডের সঙ্গে । 

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক প্রজন্ম ধরে শুধু বাংলার আবিসংবাদী নেতাই 
ছিলেন না, সেইসঙ্গেই তিনি প্রথম সারির সবভারতশীয় নেতাতেও পাঁরণত 
হয়েছিলেন । ১৮৭৯ সাল থেকে তিনি “বেঙ্গল নামে একটি মুখপত্র প্রকাশ করতে 
শুর; করেন । 


ভারত-পন্ভ। (১৮৭৬) 


শিশিরকুমার ঘোষের সঙ্গে সম্পকর্চ্ছেৰ করে নঃরেন্দ্রনাথ ও তার বম্ধ:রা ১৬৮৭৬-এর 
জুলাই মাসে গঠন করেন 'ভারত-সভা” । এই দলে ছিলেন কেমংব্রিজের প্রথম 
ভারতীয় র্যাংলার আনন্দমোহন বস, ব্যারিস্টার এবং সুপণ্ডিত শিবনাথ শাস্নী 
যান সরকারি চাকরিতে হন্তফা দিয়েছিলেন, আর ছিলেন মানব আঁধকারের 
একানষ্ঠ প্রচারক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় । এরা সকলেই ছিলেন নবীন ত্রাঙ্গ 
আন্দোলনের নেতৃচ্থানীয় ব্যাস্ত । পুরনো প্রজন্মের অবর্ধানকে যথাযোগা স্বশকাতি 
দেওয়ার জন) ভারত-সভার সভাপাত হসেবে মনোনীত করা হয় ইয়ং বেঙ্গল 
আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা বধশয়ান রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্ব্যোপাধ্যায়কে । 
ভারতজ;ড়ে জনমত গগন করার দায়ত্ব সচেতনভাবেই হাতে তুলে নেয় ভারত- 
সভা । স্বজপাঁবত্ত মানুষদের সুবিধের জন্য সদস্য-চাঁদা ইচ্ছাকৃতভাবেই 
স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম রাখা হয়েছিল ॥ বিভিন্ন জেলায় প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল সভার শাখা এবং যোগাযোগ স্থাপন করা হয়োছিল বাংলার বাইরের 
সংগঠনগালর সঙ্গে । 


&৭ 
রেনেসাঁস--৪ 


প্রচারের ঢেউ 


তখন সাঁভল সাঁভিসের বিধানয়মের দ্বারা নানাভাবে ভারতাঁয়দের উচ্চপদে নিষন্ত 
হওয়ার ব্যাপারে বাধ! স:ছ্টি করা হত। এই 'বাধানয়ম সংস্কারের স্বপক্ষে প্রচার 
করার জন্য ১৮৭৭-৭৮ সালে বাভন্বন প্রদেশ সফর করেন সংরেন্দ্ুনাথ 
বন্দোপাধ্যায় । দূভক্ষ তহবিলের টাকা আফগান যুদ্ধখাতে বরাদ্দ করায় 
১৮৭৮ সালে এক প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয় । সরকার এর জবাব দেয় অত্য।চারের 
পথে । ১৮৭৮ সালের “সংবাদপত্র আইন*-এ (1655 4১০1) দেশীয় সংবাদপরগ্যীলর 
কণ্ঠরোধ করা হয় এবং ১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইন'-এ (41075 4১০6) 
ভারতীয়দের হাতে অস্ত থাকা নাষ্ধ ঘোষিত হয়। প্রজাদের আধকারের 
স্বপক্ষে প্রচার চালায় ভারত-সভা, উৎসাহ যোগায় রায়তদের সামাতি গঠনে । 
বিভিন্ন জেলায় বিশাল বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন সভার বন্তারা ৷ শোনা যায় 
কোন কোনজায়গার এইসব জনসভায় দৃশ থেকে বিশ হাজার লোক হাজির থাকত। 
এছাড়া 'ইলবাট” বিল" প্রসঙ্গাট তো ছিলই । ১৮৮২ সালে যখন ভারতীয় আফপার- 
দের হাতে ইওরোপিয়দের বিচার করার ক্ষমতা তুলে দেওয়ার আইনটি প্রস্তাবিত 
হয়, তখন ইওরোপয়দের মধ্যে একটা প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়--ঠিক যেমনটা 
ঘটোছল কালা আইনের ক্ষেত্রে । ইওরোপিয়দের এই প্রাতিক্রিয়ার 'বির:দ্ধে 
ভারতাঁয়রাও সোৎসাহে প্রচারে নেমে পড়েন । ১৮৮৩ সালে আদালত অবমাননার 
দায়ে কারারুদ্ধ হন সংরেন্দ্রনাথ | ক্ষোভে ফেটে পড়ে মানুষ । দেশব্যাপী প্রচার 
আন্দোলনের গাঁতবেগ বেড়ে উঠতে থাকে সুনিশ্চিতভাবে । একাঁদকে লাগাতার 
রাজনৈতিক চাপ আর অন্যা্দকে ভাইসরয় রিপনের গ্র্যাডস্টোনিয় উদ্াারতাবা্দ-_ 
এই দুয়ের ফলে বাস্তবায়িত হয় ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইন' (750800) 
/৯০(৬ ) আর 'আগ্াঁলক স্বায়ভ্তশাসন' ॥ “সংবাদ্পন্ন আইন' খাঁরজ করেন লড 
[িটন। রিপনের এই পদক্ষেপ ভারতবাসীর মনে তাঁর প্রাতি এক গভীর কৃতজ্ঞতা- 
বোধের জন্ম দের । 


সুম্থিত “রাজনীতি, 


আশির দশকের প্রথম দিকের চাঞ্টলোর মধ্যে থেকেই মাথা তোলে রাজনৈতিক 
কার্যকলাপ চালানোর জন্য একটি জাতাঁয় তহবিল গড়ে তোলার ধারণা । 
১৮৮৩-র ১৭ই জুলাই একট জনসভায় এ ব্যাপারে বন্তব্য পেশ করেন সংরেন্দ্রনাথ 
এবং এই উদ্দেশ্য নিয়েই ১৮৮৪ সালে আবার বাভন্ন প্রদেশে সফর করেন । 

এএরপর একাঁট 'সব“ভারতশয্ন জাতাঁয় মম্মেলন'-এর আয়োজন করে ভারত-সভা । 
১৮৮৩-র ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুঙ্ঠিত হয় এই সম্মেলন । প্রাতনিধিত্ব- 
মক সরকার, অস্ত্র আইন বাতিল ধরা, সাঁভল সা'ভসের নিয়মবিধির সংস্কার, 


&৮ 


প্রযান্তগত শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রভীতি বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহাঁত হয় 
সম্মেলনে ॥ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপাতিত্ব করেন "প্রবীন ডিরোজিওপচ্হা 
রামতন: লাহিড়ী । সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে কলকাতায়, ১৮৮৫৬"র 
ডিসেম্বর মানে । এই একই সময়ে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল জাতীয় কংগ্রেসের 
আঁধবেশন। 


৯ 


€ 
১৮৮৫-১৯০৫ 


জাতীয় সম্মেলন এবং জাতীয় কংগ্রেস 


হন্দ:মেলার বার্ক জমায়েতগ্ীল এক দশক ধরে মানুষের সচেনতা উন্নত করে 
তোলার পর সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়ের মতো নেতাদের পরিচালনায় ভারত- 
সভার দশ বছর ব্যাপণ প্রচার জাতাঁয় সচেতনতা গড়ে তোলার একটা সবভারতাঁয় 
মণ্ত উদ্ভবের প্রস্তাবনা হিসেবে কাজ করেছিল । ১৮৮৩ সালের প্রথম 'জাতাঁর 
সম্মেলন"ট ছিল এই প্রারুয়ারই স্বাভাঁবক ফল । তবুও, ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেস গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপগাঁল নিয়েছিলেন অন্যান্য প্রদেশের 
জননেতারাই, বাংলার নেতারা নন । জাতীয় কংগ্রেস গঠনের সংবাদে বিস্মিতই 
হয়েছিলেন বাংলার জাতীয়তাবাদীরা । 


১৮৮৫, কংগ্রেলের জন্ম 


ভারতবষে'র অন্যান্য অণ্লেও, বিশেষত বোম্বাইয়ে, জেগে উঠাছল মানুষের 
রাজনোৌতক চেতনা । কিন্তু এইসব অগুলের নেতারা ছিলেন সাধারণত একটু বেশি 
নরমপন্হী এবং কম সরব | আযালান অন্তীভিয়ান হউম- নামক জনৈক স্কটিশ 
[সাঁভালিয়ান চাকার থেকে অবসর নেওয়ার পর ১৮৮২ সালে বসবাস করতে শুরু 
করেন সিমলায় এবং উৎসাহা হয়ে ওঠেন রাজনীতিতে ॥ ভারতবর্ষকে অন্তর দিয়ে 
ভালবাসতেন হউম। ১৮৮৩ সালে লেখা এক বিখ্যাত চিিতে তান কলকাতা 
[ব*্বাবদ্যালয়ের পলাতকদের কাছে দেশের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করার জন্য 
আবেদন জানান । 

এ বছরই তিন গঠন করেন 'ইশ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউানয়ন।' দেশের প্রধান প্রধান. 
শহরে গাঁঠত হয় এই সংগঠনের আণ্ালক কাঁমাঁট । নরমগন্ছী ভারতীয় নেতাদের 
সঙ্গে যোগাযোগ করেন হিউম এবং ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বোধ্বাইয়ে 
একটি সভায় সমবেত করেন তাঁদের । এই সভা থেকেই গড়ে ওঠে জাতীয় 
কংগ্রেস। 

জাতীয় কংগ্রেস গড়ে তোলার এই প্রচে্টায় ভাইসরয় ডাফরনের সমর্থন ছিল। 
[তাঁন ভেবোছিলেন মানুষের বিক্ষোভের সম্মানজনক নিগ্মনপথ হিসেবেই কাজ 
করবে কংগ্রেপ, ভেবোছলেন কংগ্রেসের ভূমিকাটা হবে অনেকটা ইংল্যান্ডের মহা- 
মাহম রাজার বিরোধীপক্ষ'-র মতো), তবে তারের কখনও ক্ষমতালাভের কোন 
সুযোগ থাকবে না। আরেকটি বিদ্রোহের আশঙ্কায় মাঝেমধ্যেই উীদ্বিগ্ন হয়ে 


৬০ 


উঠত সরকার | কংগ্রেসের মধ্যে সেই আশঙগুকা থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় 
দেখতে পেল তারা । 

1হউম ও তাঁর সহযোগীরা যখন বোম্বাই আঁধবেশনের ব্যবস্থা করছেন, তখন 
বাংলার জননেতারা উদ্যোগ নিচ্ছেন দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনের | সংরেন্দ্রনাথ 
এবং শবদ্রোহের উস্কানদাতা”-দের কোন আমন্ণও জানানো হয়ান বোম্বাই 
আঁধবেশনে । তবে এ সভার সভাপাতত্ব করার সম্মান পেয়েছিলেন প্রতিষ্ঠিত 
বাঙাল ব্াযবহারজীবী ডরিউ. সি ব্যানাজখু। 


সংযুক্তি, ১৮৮৬ 


জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় আধবেশন বসেছিল কলকাতায় । বাংলার স্বখ্যাত 
নেতাদের কংগ্রেসের বাইরে রাখা আর সম্ভব ছিল না। তাই ১৮৮৬ সালে 
পুরনো জাতীয় সম্মেলন আর নতুন অথচ বৃহৎ জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে কাষতি 
একটা সংযুক্তি ঘটে। পরপোট-এ বলা হয়েছে £ “১৮৮৬ সালের কংগ্রেসের 
প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে এট ছিল সারা দেশের কংগ্রেস ।* বিভিন্ন সংগঠনের 
1নর্বাচিত প্রাতাঁনাধরা এবং নানান গোম্ঠ যোগ দিয়েছিল এই দ্বিতীয় আঁধবেশনে 
যা প্রথম আধবেশনে ঘটেনি । এই আঁধবেশনের আরেকাঁট বৈশিষ্ট্য 'ছিল 
স্থানীয় “অভ্যর্থনা কামাঁট ।” এই কমিটির সভাপাঁত ছিলেন বষশয়ান পান্ডিত 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র । 

কংগ্রেসের কাষর্পারাঁধ বেড়ে যাওয়াটা সরকারের পক্ষে খুব সুখকর ছিল না। 
১৮৮৮ সালে এলাহাবাদে সংগঠনের চতুর্থ আধবেশনের সময়ই সরকারের 
অসন্তোষ ও বাধা দেওয়ার চেষ্টা লক্ষা করা গিয়েছিল । কিন্তু কংগ্রেসের 
জনীপ্রয়তা ততাঁদনে সপ্রাতিচ্ঠিত। ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজে তৃতশয় অধিবেশনের 
সময় অগণিত সাধারণ মানুষের অলপ অলপ সাহায্যে ভরে উঠেছিল অভ্যর্থনা 
কামাটর তহাবল। কারগর শ্রেণীর কয়েকজন প্রা তানিধিও অংশগ্রহণ করেছিলেন 
এই আধবেশনে । 


কংগ্রেসে বাঙালীদের অংশগ্রহন 


কংগ্রেসের প্রথম দিকের কাজকর্মে বাংলা স্বাভাবিকভাবেই একটা গরত্বপৃ্ 
ভাঁমিকা পালন করেছিল, কারণ বাংলার পুববতশ প্রজন্মের রাজনৈতিক চেতনার 
[বকাশই গড়ে 'দিয়োছিল কংগ্রেসের স্যান্টর পথ | কংগ্রেসের প্রথম একুশাঁট বার্ধিক 
অধিবেশনের (১৮৮৫-১৯০৫) মধ্যে সাতবারই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেছিলেন 
বাঙালীরা-_ডারউ. সি. ব্যানাজপ (১৮৮৫, ১৮৯২ ), সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায় 
(১৮৯৫, ১৯০২), আনন্দমোহন বলদ ( ১৮৯৮ ), রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৯৯ ) এবং 
লালমোহন ঘোষ (১৯০৩ )। 

একমাত্র প্রথম আধবেশনাঁট বাদে বাকি প্রাতাটি আধিবেশনেই সায় অংশগ্রহণ 
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করেছেন বাঙাল? প্রাতাঁনাধরা ॥ যেমন, বিনাবিচারে বন্দী করা এবং ফৌজদারি 
আইন সংশোধন করার বিরুদ্ধে (১৮৯৭ ), ভাইসরয় কাজনের ইউনভার্সিট 
কমিশনের বিরদ্ধে (১৯০২), দিল্লীর দরবারে সরকার কর্মকততণাদের অসংযত 
আচরণের বিরদ্ধে (১৯০৩) প্রাতিবাদ্দ উত্থাপন করেন বাঙালী প্রাতানাধরাই | 
কংগ্রেসের (বাভন্ব কাঁখটিতেও, যেমন ১৯০০ সালে গঠিত শিল্পগত ও শিক্ষাগত 
কমাটগুলতে, সাক্রয় ভীমকা ছিল বাঙালীদের ৷ 


অগ্রসর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বাঙালীদের চাপ 


কংগ্রেসকে উদ্ধার করে তোলা বাংলার কংগ্রেসীরা যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, 
তা আরও উল্লেখযোগা, আরও প্রয়োজনান,গ ॥ মান দ্ু'একজন নেতাই রচনা 
করবেন যাবতণয় সিদ্ধান্তের খমড়া-_এর 'বিরহদ্ধে কংগ্রেসের দ্বিতীয় আধবেশনেই 
প্রাতবাদ করেছিলেন কয়েকজন বাঙালী প্রতানিধ। ১৮৮৭ সালের তৃতীয় 
আঁধবেশনে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সিলেটের ব্রাহ্ম যুবক বিপিনচন্দ্র পল 
সংগঠনকে বাধ্য করেছিলেন প্রকাশ্য আঁধবেশনে যে-সব সিদ্ধান্ত পেশ করা হবে 
সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা ও খসড়া রচনার জন্য একটি নিবণাচিত “সাবজেব্টুস 
কমিটি” গঠন করতে । ১৮৮৭ সালে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় যখন আসামের চা- 
বাগানের মজুরদের প্রশ্নটা উত্থাপন করেন, তখন ব্যাপারটাকে একটা প্রাদোশিক 
সমস্যা বলে ধামাচাপা দেওয়ার চেত্টা করে কংগ্রেস । কিন্তু দ্বাদশ আঁধবেশনে 
(১৮৯৬ ) বাংলার প্রাতানধিদের চাপের মুখে বিষয়টিকে কাসীর মধো গ্রহণ 
করতে কংগ্রেস বাধা হয়। 

আরেকটি অগ্রসর দ্াব ছিল সংগঠনের অধিবেশনে মেয়েদের প্রাভানধিত্ব করার 
আধিকার দেওয়া সংকান্ত । ১৮৮৯ ও ১৮৯০ সালের অধিবেশনে প্রাতিনাধ হিসেবে 
প্রথম যে মাহলারা অংশ গ্রহণ করেন, তাঁদের অন্যতমা ছিলেন দ্বারকানাথের 
স্তর এবং কলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রথম মাহলা পলাতক কাদাম্বনন গঙ্গোপাধ্যায় । 
কংগ্রেসের মণ্চ থেকে (১৮৯০ ) মাঁহলা হসেবে তিনিই প্রথম বন্তুতা দেন, যা 
1ছল “ভারতের স্বাধীনতা যে ভারতের নারধদের উ৮ মধাদা দেবে, ৩ারই 
প্রতীক ।” 


ংগ্রেসে চরমপন্থার উদ্ভব 


সারা দেশের আভযোগগল মাঝে মাঝে ইংরেজ সরকারের সামনে অনুষ্ঠানিক- 
ভাবে পেশ করার পন্হাতেই বিশ্বাস করতেন কংগ্রেসের প্রাতত্ঠাতারা এবং 
মনে করতেন জনমতের সামনে আস্তে আস্তে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হবে 
সরকার । সরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এবং বাংলার অন্যান্য পদস্থ নেতারাও 
এই দঙ্উভঙ্গীরই শারক ছিলেন । তাঁদের ধারণা ছিল ছক বন্তৃতা দিয়েই 
শাসকদের বিদ্রান্ত ও কিংকর্তব্যযবিম্‌ড় করে ফেলা যাবে। ইংল্যান্ডে নিজেদের 
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বন্তব্য প্রচার করার জন্য বছরের পর বছর 'বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করত 
কংগ্রেস। 

এই সবাঁকছহ নিয়েই গড়ে উঠোছল সপাঁরচিত পনরমপন্হণ” প্রবণতা ॥ এই 
প্রবণতাই নিয়ন্ত্রণ করত কংগ্রেসকে । এর একটা সংস্পত্ট িরোধাঁ দ-ভ্টভঙ্গীরও 
আস্তত্ব ছিল সংগঠনে, যা পরিণত হয়োছল পরবত' পর্যায়ের “চরমপন্হাশশ্য়। 
মহারাষ্ট্র আর পাঞ্জাবের পাশাপাশি বাংলাতেও চরমপন্হার উদ্ভবের একটা 
চমৎকার ক্ষেত্র বদামান ছিল । ম্রেফ ভাষণ দেওয়ার বদলে নিজেদের অভান্তরণণ 
শান্ত সসংহত করা, আবেদনপন্র দাখল করার বদলে স্বানভ'র হয়ে ওঠা, 
ধরাবাঁধা পথে গয়ংগচ্ছ আন্দোলন করার বদলে সাধারণ মানহষের গভগরে যাওয়া 
- চরমপন্হার মনোভাবটা ছিল এ-রকমই | বাঙালীদের মধ্যে এই নতুন ধারার 
একেবারে প্রথম দিকের প্রবস্তাদের অন্যতম ছিলেন বরিশালের সংপ্রসিদ্ধ স্থান'য় 
নেতা অ্বনীকুমার দত্ত । বারশাল জেলার আঁধবাসীদের ওপর প্রচণ্ড প্রভাব 
ছিল অশ্বিনীকুমারের ॥ পুরো একটা প্রজন্মের মানুষের অকৃন্রম শ্রদ্ধা পেয়েছেন 
[তাঁন। ১৮৮৭ সালেই [তান কংগ্রেসের সামনে প্রাতীনাধত্বমূলক সরকারের দাবি 
সম্বলিত একট স্মারকালাপ পেশ করেন । স্মারকলাপাটিতে স্বাক্ষর করেছিল 
বারশালের ৪৫ হাজার মানুষ । 

গ্রামাণুলে মাদকদ্রব্যের অবাধ উৎপাদনে প্রশ্রয় দেওয়ার সরকারি পালপির বিরদ্ধে 
বরিশালে প্রচ্র চালিয়েছিলেন অশ্বিনীকুমার । প্রাতি বছর শ.ধ; তিনাদনের 
*তামাসা”-য় কংগ্রেপ নিজেকে আটকে রাখাঁছল বলে 'তিন ১৮৯৭ সালে 
সমালোচনা করেন কংগ্রেসের | অশ্বিননকুমারের থেকে আরও মুখর ও আরও 
কার্যকরী সমালোচক ছিলেন 'বাঁপনচন্দ্রু পাল । 'বাপনচন্দ্রই ছিলেন সদ্য জায়মান 
চরমপন্হার কেন্দ্রবিন্দ | ১৯০২ সালে তিনি 'নতুন ভারত' ( 6৮ [7018 ) নামে 
একট মৃখপন্র চালু করেন এবং আসামের চা-বাগানের মজ.রদের স্বপক্ষে দাঁড়য়ে 
নিজের সংগ্রামী মনোভাবের প্রমাণ রাখেন । 


আসামের কুলিদের জন্য সংগ্রাম 


আসামের কুলিদের স্বপক্ষে প্রথম প্রচার শুরু করেছিলেন অদম্য দ্বারকানাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় । জনৈক ব্রাহ্ম ধর্ম-প্রচারকের কাছ থেকে আসামের চা-বাগানের 
কাঁলদের দৃদ'শার কথা শুনে ভারত-সভার পক্ষ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৮৮৬ 
সালে তিনি আসামে যান। জীবনের ঝখাক নিয়ে চা-বাগানগঠীলতে ঘুরে 
বেড়ান দ্বারকানাথ । এই অনুসন্ধানের ফলাফল তিন 'লাপবদ্ধ করেন “স্লেভ 
ট্রেড ইন আনাম” শীর্বক প্রবন্ধমালায় | প্রবন্ধগহীল প্রকাশিত হয় ইংরোজ 
পাত্রকা 'বেঙ্গাল'-তে আর কৃষ্কুমার মিত্র নামক জনৈক তরুণ ব্রাঙ্মর দ্বারা 
পাঁরচালিত বাংলা পান্রকা “সঞ্জীবনী'-তে । কংগ্রেস এই প্রশ্নাটকে প্রার্দেশিক 
সমস্যা বলে চিহত করার পর ১৮৮৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন" 
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€ 89089%1 7১10৮110181] 00900615005 ) বিষয়াট হাতে নেয় । এর প্রধান বস্তা 
[ছিলেন বপিনচন্দ্র পাল । 

বাঁভন্ন প্রদেশ থেকে অজ্ঞ, আশাক্ষিত মঙ্গ;রদের প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে আসা 
হত চা-বাগানে। তারপর তাদেরকে চুক্তুপন্রে স্বাক্ষর কারয়ে বহু বছরের 
দাসে পারণত করা হত-_যাঁদও এ ধরনের শ্টান্ত” ছিল একেবারেই বে-আইনী । 
চা-বাগানগলর অবস্থা ছিল মম্ণীস্তক । অবাধ্য কুলিদের চাবুক মেরে হত্যা 
করার ঘটনাও ঘটত প্রায়শই । চা-বাগানে সাধারণ আইন বা চার বছুতৈ 
1কছ; ছিল না, বাগানের মালিকরাই ছিল সবেসর্ণ | এর বিরুদ্ধে যে প্রচার- 
আন্দোলনটা শুর; হয়েছিল, তা ছিল অনেকটাই নীলচাষ বিরোধী প্রচার- 
আন্দোলনের মতো ॥ অবশেষে ১৮৯৬ মালে আসামের কুলি সমস্যাটা নিয়ে 
কাজ করতে সম্মত হয় কংগ্রেস । এ সময়ই আসামের চিফ কামশনার স্যর 
হেনার জেমস বিষয়টায় হস্তক্ষেপ করেন এবং কুঁলিদের ওপর চরমতম নিাতন 
বন্ধ হয়। 


বাংলায় দেশচেতনা 


এদিকে বাংলার রাজনৈতিক কার্যকলাপ বেড়েই চলেছিল । বাংলার মানুষকে 
সক্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে ১৮৮৮ সালে গঠিত হয় 'বঙ্গীর প্রাদেশিক 
সম্মেলন । এর প্রথম আধবেশনে সভাপাঁতত্ব করেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার । 
বাংলার নেতৃত্বেই ১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনের অনুষঙ্গ হিসেবে সংগঠিত 
হয় প্রথম এশজ্প প্রদর্শনী? (10091119] 78171010100, ), সংরেন্দ্রনাথের ভাষায় 
যার মধ্যে ঘোধিত হয়েছিল শশজ্পগত বিপ্লবের বাতণ, যে বিপ্রব কিছ:দনের 
মধ্যেই মূর্ত রূপ নিয়েছিল স্বদেশ আন্দোলনে |৮ 

এক প্রজন্ম আগে হন্দ মেলায় শুরু হয়েছিল যে অথনৈতিক প্রচেষ্টা, তা এই 
সময় পারপুণ“তার পথ খংজে পায় । এ ক্ষেত্রেও বিশিষ্ট ভীমকা নেন ঠাকুর 
বংশের সঙ্গে সংশ্লিত্ট পুরুষ ও নারীরা | শিল্প প্রদর্শনীর আর্থিক ভার বহন 
করেছিলেন জে. চৌধুরণ । এই বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দেশী পণাকে 
জনাপ্রয় করে তোলার জন্য 'লক্ষ?ীর ভাণ্ডার'-এর উদ্বোধন করেছিলেন সরলা 
দেবী | এই স্বদেশ দোকানগনুলির পক্ষ থেকে একটি পান্রকাও প্রকাশিত হত, 
যার নাম ছিল “ভাণ্ডার |? | 

১৯০৩ সালে সতাশচন্দ্র মুখোপাধায়ের নেতৃত্বে গঠিত হয় দেশপ্রোমক যুবকদের 
সংগঠন “ডন সোসাইটি ॥” সংগঠনের মুখপন্রের নাম ছিল ন।” শশজ্পগত ও 
বৈচ্ানিক শিক্ষার উন্নয়ন সভা? (455০০171101) 001 016 4৯091750107618( 01 
11700511181 9100 9০161011610 120080100 ) গাঠত হয় যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের 
উদ্যোগে । শিক্ষার জন্য যে-সব ছান্রকে বিদেশে পাঠানো হবে, তাদের কারিগাঁর 
প্রাশক্ষণবাবদ বৃত্তির ব্যবস্থা করাই ছিল এই সভার উদ্দেশ | আঁধকার অথবা 
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অনুভূতির ওপর যে-কোন রকম আঘাত ঘটলেই উঠত প্রব্প প্রতিবাদের বাড়। 
১৮৯১ সালে কলকাতা কপেণরেশনে প্রাতনিধি সংখ্যা কমানোর পরববাভাস পেয়ে 
প্রাতবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে দসারা । নিব্বাচিত সদসাদের আধিকাংশই পদতাগ 
করেন সংরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে । ভাইসরয় কাজন ১৯০৫ সালে তাঁর সমাবত'ন 
সভায় ভাষণ দেওয়ার সময় বাঙালীদের জাতাঁয় চরিত্র সম্বন্ধে কুৎসা করলে তার 
বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে সভা । কাজণনের বন্তবযর জবাব দেওয়ার জন্য 
অনুষ্ঠিত হয় একট সাধারণ জনসভা । এই সভায় সভাপাঁতত্ব করেন বিশিষ্ট 
আইনজীবা রাসাবহারী ঘোষ । 

বস্তৃতপক্ষে বাংলা তখন সুদঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছিল মহান স্বদেশ 
আন্দোলনের দিকে | সেই সঙ্গে এটাও তখন অত্যন্ত স্পন্ট হয়ে উঠোছল যে 
বাঙালীদের জাতাঁয় চেতনা তুলনায় অনেক উন্নত এবং যে-কোন চ্যালেঞ্জেরই 
মোকাবিলা করতে ভারা প্রস্তুত । 


স্বামী ৰিবেকানন্দ (১৮৬২-১১০২) 


জাতীয় পৃনজণগরণ কিন্তু শুধমান্র রাজনোতিক চেতনা ও আন্দোলনের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিল না। জাতীয় শান্ত, আত্মবিশ্বাস, উদ্যম ও গৌরব মৃত হয়ে 
উঠোঁছল রামকৃ্ক পরমহংসের তর:ণ বাঙালী শিষ্য ্বামশ বিবেকানন্দের মধ্যে । 
ছাপোষা জীবনের গৎবাঁধা পথ পার ত্যাগ করে এক উদ্দখগ্ভ আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ 
হয়ে উঠোঁছলেন ববেকানন্দ্ । ১৮৯৩ সালে চিকাগোয় অন্যাষ্ঠত শবশ্ব ধম 
মহাসভা”-য় যোগ দেওয়ার পর তান রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন, তারপর 
চার বছর ব্যাপি পাশ্চাত্য সফরে অমলিন থাকে তাঁর বিজয়নিশান । ১৮৯৭ 
সালে ফেরার পর জাতীয় বীরের মধণদায় ভূষিত হন বিবেকানন্দ । স্বদেশে ও 
বিদেশে মানুষের মনে গভগর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন তান। 
রামমোহন রায় এবং কেশবচন্দ্রু সেনের মতো 'বিবেকানন্দও বিদেশীদের চোখে 
এদেশের মর্ধাদা বাড়িয়ে তুলতে সফল হয়োছলেন। কিন্তু এ দুজনের মতো 
[তান ধমায় ক্ষেত্রে প্রীতবাদী ছিলেন না, ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু । তাই তাঁর 
কম কাণ্ড হিন্দ পুনরংথানের মনোভাবকে আরও পুষ্ট করে তুলোছল । বিদেশে 
বিবেকানন্দ এক স্/প্রাচীন দেশের সাংস্কৃতিক দুত হিসেবে চিহত হওয়ার ফলে 
ভারতাঁরদের আত্মমর্যাদাবোধেরও প্নজ্াগরণ ঘটে । স্বদেশবাসগদের তান 
স্বনিভ'র হয়ে ওঠার আহ্বান জানিয়েছিলেন ৷ বলোছলেন যে নিজেদের দুদশার 
জন্য তারা নিজেরাই বহহলাংশে দায়ী এবং তার প্রাতিকারও নিভ'র করছে 
তাদেরই ওপর ॥ 

দেশপ্রেমে উদ্দীস্ত ছিলেন বিবেকানন্দ, যাদও রাজনণাতি তাঁর ক্ষেত্র ছিল না। 
মানবতাবাদী সন্ন্যাসই ছিল তাঁর জীবনের পথ । এই ভাবনা থেকেই গড়ে 
তুলোছলেন স্নাবখ্যাত রামকৃ্ণ মিশন, ঘার প্রধান কার্যালয় ছিল কলকাতার 
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কাছে বেলুড়ে। অসংখ্য যুবক জাগতিক ভোগসখের মায়া ত্যাগ করে যোগ 
দিতে শুরু করে রামকৃফ মিশনে । মিশন জোর দেয় সমাজকল্যাণমূলক কাজের 
ওপর এবং মধ্যযুগীয় ভিক্ষুদের মতো যুবকদের মধ্যে আত্মত্যাগের মনোভাবকে 
ফাঁরয়ে আনার চেষ্টা করে । 


মুসলিমদের সচেতনতা 


এত [কিছ সত্তেবও দুবলতা ছিল অনেক ক্ষেত্রেই । এর অন্যতম ছিল যে-কোন 
ধরনের কাজকর্মে মুসলমান সম্প্রদায়ের সারুয় সমর্থনের অভাব | কিছ বিশিষ্ট 
মুসলমান ব্যন্তি কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলেন ঠিকই, কিন্তু মুসলমান জনমত ধাঁরে ধারে 
তার্দের একটা নিজস্ব, স্বতন্ত্র পথের দিকেই অগ্রসর হতে শর করেছিল । 
ভারতণয় বিদ্রোহের পরবতখ্বকালে এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে উদ: ভাষায় যে বইটি 
[লিখোছলেন সৈয়দ আহমেদ, তা তাঁর গভীর দেশপ্রেমেরই সাক্ষ্য বহন করে । 
জাতীয় অবমাননা ও জাতিগত বৈষম্যের ব্যাপারাঁটও গভগরভাবে উপলব্ধি 
করোছিলেন [তান । কন্তু ক্রমে কমে তান এই দর্ম্টভঙ্গীর দিকেই ঝধকে পড়েন যে 
রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে যদি দ্ুব্লিতর সম্প্রদ্ধায়দের জন্য বিশেষ 
রক্ষাকবচের ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে হিন্দ আধিপত্যের দরুণ হিন্দু 
মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই বিকাশটা অসম হয়ে উঠবে | কংগ্রেস গড়ে ওঠার পর 
তার পাল্টা সংগঠন 'হসেবে তিনি গড়ে তোলেন 'দেশপ্রোমক সাঁমাত' (0801909 
48550918001) ) 1 ১৮৮৮ মালে সিভিল সাঁভিস কাঁমশনের সামনে তান আই. 
[স. এস.-এ লোক নিয়োগের জন্য সারা ভারতে একই সঙ্গে পরণক্ষা নেওয়ার 
(যা কংগ্রেস দাবি করাছল) প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন । তাঁর যযান্ত ছিল এর 
ফলে বোশর ভাগ পদ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরাই রাই পেয়ে ঘাবে । 

এর অনেক আগে, ১৮৩৩ সালে, মহম্মদ ইউসূফ বেঙ্গল কাটীন্সিলে মহসলমানদের 
জনা আসন সংরক্ষণের দ্বাব জানয়োছলেন | কংগ্রোপি জাতীয়তাবাদীরা 
মুসশমানহ্দের এই দাব-দাওয়াগহীলকে একবাক্যে প্রাতক্রিয়াশশীল হিসেবে নিন্দা 
করতেন । কংগ্রেসের মধ্যেও মহনলমানরা রয়েছেন__-এই ব্যাপারটাই তাঁদের এ 
ব*বাস্কে আরও জোরদার করে তুলোছল । মুসলমানদের দাবগলিকে ধমগয় 
বা সাম্প্রদায়িক দাবি হিসেবে খারিজ করে দেওয়া হত। কিন্তু একটা ব্যাপার 
তাঁরা কিছুতেই বোঝার চেম্টা করতেন না যে মুসলমান ধর্মনেতারা মোটের ওপর 
কংগ্রেসের প্রাতি বন্ধৃভাবাপন্ন হলেও মুসলমানদের স্লোগানগ্যাল মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর শুধূমান্র সেই অংশাটির স্বার্থ কেই প্রাতফালত করত যে অংশটি ছিল 
পশ্চাদপন এবং ঘটনাচকে যারা ছিল মুসলমান ॥ 

সামাগ্রক জনপাধারণ সম্বন্ধে হিন্দুদের মূল যযান্ত ছিল যে জনসাধারণের মধ্যে 
ধমীয় বাপারে কোনরকম 'বাচ্ছন্ন তাবাদী (969180151) মনোভাব নেই । ১৯১১ 
সালে এই যাান্তর জবাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন £ এবাচ্ছন্নতাবাদশ 
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মনোভাবের অনপস্থিতিটা নিতান্তই একটা নেতিবাচক ব্যাপার, এর মধ্যে কোন 
ইতিবাচক অন্তব“স্তু নেই । অর্থাৎ, আমাদের মধ্োকার প্রকৃত একতার জন্যই যে 
আমরা আমাদের পার্থক্য সম্বন্ধে উদ্াসগন হয়ে পড়েছি, তা আদেো নয়। 
আমলে আমাদের পৌরযের অভাবেই এই উদ্াসীনা আমাদের গ্রাপ করতে সক্ষম 


হয়েছে । 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি 

সাহতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পৃবতিন প্রজন্মই বাংলাকে একটা সুদ ভীন্তর ওপর 
দাঁড় কাঁরয়ে দিয়ে গিয়োছিল । নবজাগরণের জোয়ার তারপরও অব্যাহত্ই ছিল । 
গিরিশচন্দ্র ঘোষের মতো নাট্যকার অভিনেতাদের নেতৃত্বে বিপুল উন্নতি ঘটোছল 
বাংলা নাকো । বঙিকমচ'ন্দ্ুর পদ্াাওক অনঃসরণ করে এাঁতহাসিক রোমান্স এবং 
সামাজিক উপন্যাস লেখার কাজে ব্রতী হন রমেশচন্দ্ু দর্ত, যাঁদও তান অনেক 
বেশি খ্যাতি গেয়েছেন একজন অথণনোতিক ইতিহাসাবদ হিসেবেই | ভারতে 
'ব্রটিশ শাসনের বম্তুগত কুকলগ:লি বিশ্লেষণ করোছিলেন রমেশচন্দ্র | 

মাহলাদের মধ প্রথম উল্লেখযোগ্য লেখিকা দেবেন্দুনাথ ঠাকুরের কন্যা স্বর্ণ 
কুমার দেবী (১৮৬৫-১৯৩২ )। তাঁর দার্শানক ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ১৮৭৭ সালে 
'ভারতপ* নামে যে সাংস্কীতিক পান্রকাি প্রাতিষ্ঠা করেন, স্বর্ণকুমারী সেই 
পান্নুকা দশ বহর (১৮৮৪ থেকে ) সম্পাদনা করেন যোগ্যতার সঙ্গে । 

মুসলমান কাব ও ওপন্যাঁসক মীর মোশাররফ হোসেনের €(১৮৪৪৮-১৯১২) 
শ্রে্ঠ রচনাটিও এই সগয়েরই ফসল । 

জগদীশচন্দ্র বস্‌ ও প্রফল্লচন্দ্র রায়ের প্রচেষ্টায় খুলে যায় আর-একাটি 
মহৎ কীর্তির দুয়ার । ববিজ্ঞানাভাত্ত? গবেষণার রুদ্ধ জগতের দুয়ারটি খুলে 
দয়ে তাঁরা চমৎকৃত করেন সমগ্র ভারতবধকে ॥ কিন্তু এই সবাকছুকে ছাপিয়ে 
গিয়োছিল একটি বিশেষ ঘটনা £ বাংলার সংস্কাতি জগতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ন।মনক একটি প্রাতভার আবভাব | 


রবীক্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) 

বালা বস্থাতেই হিন্দমেলায় ১৮৭৫১ ২৮৭৭) স্বরচিত দেশাত্মবোধক 
কাঁবতা আবাত্ত করে এনং বৈষ্ণব কাব্যের শৈলগীতে গীতিকাঁবতা রচনা করে ও 
নানারকম বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা লিখে মানুষের দর্ন্ট আকর্ষণ করেছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ । আশির দশকের গোড়ার দিকে তান নাটক রচনা ও আঁভনয় 
করেন, একটি প্রবন্ধে সমালোচনা করেন চীনে আফিম ব্যবসার এবং স্বকৃতি পান 
প্রাতভাবান তরঃণ কাব হিসেবে । 

রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন-নবেদন 
জানানোর চাল, রেওয়াজাঁটিকে ১৮৮৪ সালে কঠোর ভাষার সমালোচনা করেন 
রবীন্দ্রনাথ । পরবত" কয়েক বছরে রচিত ভার কবিতা, গান, নাটক, ছোটগল্প, 
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উপন্যাস ও প্রবন্ধগুলি তাঁকে আঁধান্ঠত করে এক অসাধারণ লেখকের আসনে, 
পুষ্ট হয়ে ওঠে বাংলা সাহত্যের স্াঁষ্টভান্ডার । “সাধনা নামে একটি প্রথম 
শ্রেণণর মাসিক পান্রকা পারচালনা করতেন রবীন্দ্রনাথ ॥ ১৯০১ সালে তান 
বাঙকমচন্দ্র প্রাতষ্ঠিত সাবিখ্যাত বঙ্গদর্শন? পান্রকাঁটি আবার চালু করেন । 
১৮৯৫ সালে রবীন্দ্রনাথ চেত্টা করেন বাংলার ছেলে-ভোলানো ছড়াগুদল সংগ্রহ 
করার ॥। তার আগের বছর তিনি নিবচিত হন সাহত্য পাঁরষদের সহ সভাপাতি 
পদে। নব্যহন্দত্বের চরম অধৌভ্তকতার বিরুদ্ধে সৃতীক্ষ] বিতক্মূলক 
রচনায় এবং নারা-্রম ও বেকারত্ব সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলতে তাঁর দন্টভঙ্গীর 
ব্যাপকতার পরিচয় পাওয়া যায় । 

১৮৯২ সালে উচ্চতর শিক্ষার প্রা তজ্ঠানগীলতে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা 
ভাষা চাল করার স্বপক্ষে সরব হয়ে ওঠেন রবখন্দ্রনাথ । এদেশের আহত 
জাতীয় ম.নাভাবকে বাঙ্ময় করে তুল এবং জাতীয় আন্দোলনের আভ্যন্তরীন 
সংহতির আহবান জা'নয়ে তিনি নিয়ামত রাজনোতিক প্রবন্ধ লিখতেন, ভাষণ 
দিতেন । ১৮১৮ সালে কলকাতায় প্লেগের আক্রমণের সময় ভ্রাণকার্ষে নামেন 
মহায়সশ ভাগনী নিবোঁদতা, তখন তাঁর পাশে এসে দাঁড়য়েছেন রবীন্দ্রনাথ । 
১৯০১ সালে শান্তীনকেতনে রবীন্দ্রনাথ প্রাতঘ্ঠা করেন তাঁর সংপ্রাপদ্ধ 
বদ্যালয়াট । ১৯০৪ সালে তান গঠনমৃলক জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনীয়তার 
ওপর জোর দেন এবং গ্রামকে প্রাথথামক একক হসেবে নিয়ে, কুটির শিম্প 
কৃষকদের সহযোগিতা ও হিন্দু-মুসলমান সৌহার্দাকে উৎসাহিত করে 
স্বানভ'রতার 'ভীন্তততি সমাজ-জীবনের পুনগর্ঠনের কথা বলেন । জাতগর 
রাজনশীতির ক্ষেত্রে ব্লমশ বেড়ে চলা চরমপন্হার 'দিবেই ধারে ধীরে ঝংকে পড়েন 
রবীন্দ্রনাথ । ১৯০৪ সালে তিনি সমর্থন জানান শবাজী উৎসব উদ্যাপন 
করার প্রচেষ্টাকে । এই উৎসব ভারতবর্ষের সবথেকে অগ্রসর দরাট জাতিকে 
কাছাকাছি নিয়ে আসার সম্ভাবনা সান্ট করোহিল । 'কন্তু এই উদ্দীপনার 
মধ্যেও জাগ্রত ছিল তাঁর শৃভব্দ্ধি। তাই তান বলতে পেরেছিলেন যে এ 
উৎসবের অঙ্গ হিসে;ব দেবী ভবাননঈর পুজো শুর: "করা হলে তা অশহন্দ্ুদের 
সনশ্চিতভাবেই বিচ্ছিন্ন করে দেবে । 

১৯০৫ সাল নাগাদ রবখন্দ্রন।থ ঠাকুর শুধুমাত্র আমাদের মহত্তম কাব হিসেবেই 
স্বীকীতি পান নি, উদারতা, সমবেদনা, শান্ত ও সংস্থতার সৌকর্ষে [তিনি স্বীকৃতি 
পেয়োছিলেন আমাদের সংস্কাতির সুযোগ্য প্রাতীনধি হিসেবেও ॥ 
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৬ 
১৯০৫-১৯১৯ 


পরি 


ৰঙ্গভঙ্গ এবং স্বদেশী আন্দোলন 


বাংলার ক্রমবর্ধমান জাতীয় চেতনা আতাঞ্ষত করে তুলোছল ইংরেজ 
সরকারকে । আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভাঙার জন্য তারা উদ্যোগ নেয় বাংলাকে 
দুটি পথক প্রদেশে বিভন্ত করে দেওয়ার । বাংলার গণ-জাগরণের শারক হয়ে 
উঠতে পারোন যে মুসলমানরা, তারাই 'ছিল প্‌ববঙ্গের জেলাগুলিতে জনসংখ্যার 
সংখ্যাগুরু অংশ ॥ ইংরেজ সরকার ভেবেছিল এমন এবটা রাজ্য যাঁদ সৃষ্টি করা 
যায় যেখানে প্রাধানা থাকবে মসলমানদেরই, তাহলে সেই প্রচেষ্টাকে নিশ্চিত 
স্বাগত জানাবে মুসলমানরা । আর সেই সঙ্গেই ভাবা হয়েছিল যে এইভাবে 
বাংলাকে দং'টুকরো করে দিলে 'হন্দরাও বিভন্ত হয়ে পড়বে এবং পরাজিত হবে 
তাদের এই আন্দোলন । ১৯০৫ সালের ২০ জুলাই ঘোষিত হয় বঙ্গভঙ্গের কথা । 
জানানো হয়_-এই প্রশাসানক পদক্ষেপটি কারকরাঁ হবে ১৬ অক্টোবর থেকে । 


চ্যালেঞ্জের প্রত্যুত্তর 


বঙ্গভঙ্গের কথা ঘোষণা করে বাংলার জাতীয় আন্দোলন ও স্বাধীনতাস্পৃহার 
সামনে একটা চ্যালেঞ্জ ছত্ড়ে দিয়োছল সাম্রাজ্যবাদ এবং সে চ্যালেঞ্জ গৃহাঁতও 
হয়েছিল তৎক্ষণাৎ । যোদন বঙ্গভঙ্গের কথা ঘোষিত হয়, সেহীদনই কুষকুমার 
নর তার 'সঞ্জীবনী' কাগজে (যে কাগ্জের আদর্শ হিসেবে ম্াাদ্রুত থাকত ফরাসি 
বিপ্লবের সুবখ্যাত স্লোগান--ন্্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব” ) আহ্বান জানান 
বিদেশী দ্রব্য বর্জন করে শুধুমান্র স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করার। 

কলকাতা ও তার বাইরের মানুষরা দ্রুতই সাড়া দেয় কৃষ্ণকুমারের আহ্বানে । 
[বিশাল বিশাল সমাবেশে বিদেশী বস্দের বাবহার পরিত্যাগ করার শপথ নেওয়া 
হয়। বঙ্গদর্শন” কাগজে বাংলার অখণ্ডতার ওপর এই আক্রমণের বিরদ্ধে এঁকা- 
বদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়ানোর জন্য বাংলার মানুষের সুদে সঙ্কজ্পের বথা ঘোষণা 
করেন রবখন্দ্রনাথ এবং নিজেদের অন্তানণৃহত শান্তর ওপর 'নিভর করার আহবান 
জান-ন মানুষের কাছে । ৭ আগস্ট তাঁরখে কলকাতা টাউন হলের মধ্যে ও 
চারপাশে এক বিশাল জনসমাবেশে মানযষের মনোভাবটা মৃত" হয়ে ওঠে 
স্পম্টভাবে । সংগ্রাম শুর হয়ে গেল পূর্ণ উদ্যমে | 


প্রতিবাদের ঝড় 
নজিরবিহশন প্রাতিবাদের ঝড় বয়ে গেল সারা দেশে । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনাঁ- 
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'কাস্ত সেন ও আরও অনেকের দেশাত্ববোধক গানে, বিপিনচন্দ্র পাল ও আরও 
কয়েকজন গণপ্রচারকের জ্বালাময়স বন্ততায়, প্রতিটা কাগজের বিস্ফোরক লেখায় 
ভরে উঠল সারা দেশ। 

ইংরোঁজ ঘে'ষা ভদ্রুলোকেরা পরিত্যাগ করলেন তাঁদের দামী 'বালাতি পোশাক, 
বাড়ির চারদেওয়ালের আবেষ্টনী থেকে বেরিয়ে এসে মেয়েরা যোগ দিল মিছিলে, 
ছান্ররা মাঁছল করল, পিকোঁটং করল, অসংখ্য বাড়িতে পাঁরতান্ত হল 'বালাঁত 
বিলাসসামগ্রণী । অনেক বিখ্যাত জাঁমদার, বড় বড় ব্যবসায়, 'বিভিন্ন পেশার 
নামকরা লোকেরা যোগ 'দিলেন এই গণ-আন্দোলনে । কিন্তু উল্লেখষোগায যে 
শ্রীমক বা কৃষকদের সংগাঠত করা ও জাগিয়ে তোলার জন্য তেমন কোন উদ্যোগ 
নেওয়া হল না। 

তবে অনেক বিশিষ্ট মুসলমান ব্যন্তি যোগ দিয়োছিলেন এই আন্দোলনে । এদের 
মধ্যে ছিলেন ব্যারস্টার আবদুল রপুল, ব্যবসায়শ গজনাঁভ এবং জনাপ্রয় নেতা 
[লিয়াকং হুসেন | কলকাতা এবং রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলতে একইভাবে 
ছাড়য়ে পড়ছিল উত্তেজনার আঁচ । সংগ্রাম চাঁলয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দিকে 
দিকে গড়ে উঠোছল নতুন নতুন সংগঠন--মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার ব্রতাঁ সামাত, 
মূরেশচন্দ্র সমাজপাতির বন্দেমাতরম- দল, দাক্ষণ কলকাতার যুবকদের সনাতন 
সম্প্রদার ইত্যাদি | বাঁড়তে ব|ঁড়তে ঘুরে মোটা স্বদেশী কাপড় ফোর করতে 


শুরু করে স্বেচ্ছাসেবীরা | 


১৬ অক্টোবর, ১৯০৫-এর অনুষ্ঠান 

বঙ্গভঙ্গ যোন কাষকর হয়, সোঁদন এক বিচন্র ও স্মরণীয় প্রাতবাদে ভাস্বর 
হয়ে ওঠে সারা বাংলা ॥ রাখী পহনসায় প্রত্যেক বন্ধুর হাতে রাখাবন্ধনের 
প্রথাঁটকে সোঁদন এক বিশেষ উদ্দেশো কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন নেতারা । 
১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর তারিখে এবং বঙ্গভঙ্গ রদ না হওয়া পযন্ত প্রাতি বঙ্ছর 
এ তারিখে উদ্যাপন করা হয় এই রাখীবম্ধন উৎসব । রাখীবন্ধন ছিল 
বাঙালদের দ্রাতৃত্বমূলক একর প্রতক, যে এঁক্য অচ্ছেদা । এই 'দিনাটিকে 
শোকের দিন হিসেবে পালন করার জন্য প্রাতিট বাড়তে অরম্ধন উদ-যাপনের 
আহবান জানানো হয়। এই উপলক্ষ্যে রচিত রবান্দ্রনাথের একট গান গাইতে 
গাইতে রাস্তায় রাস্তায় শোভাযান্লা করে বেরোয় অনংখ্য মানুষ । 

[বকালবেলা বধশুান নেতা আনন্দমোহন বসকে 'নয়ে যাওয়া হয় আবভাজা 
বাংলার প্রতীকস্বরূপ একট ভবনের ভভীত্তপ্রস্তর স্থাপন করার জন্য | এই 
ভবন[টিকে 'মৈন্নী ভবন" (86618010 7811 ) নামে চিহি'ত করা হবে বলে স্থির 
হয় । সম্ভবত ফরা'স বিপ্লবের সময়কার মৈন্রী উৎসবের কথা মনে রেখেই এ-রকম 


নামকরণের 'সিধ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল । ্‌ 
সভায় উপস্থিত জনতা আনহজ্ঠানকভাবে একটি শপথ গ্রহণ করে। সন্ধ্যাবেলা 
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উত্তর কলকাতার বেরোয় এক বিশাল মিছিল। এই মিছিল থেকে মানুষের কাছে 
আবেদন জানানো হয় নেলাই শেখানোর বিদ্যালয় চালানোর জন্য এবং তাঁতি 
[িশজপকে সহায়তা দেওয়ার জন্য অর্থ সাহায্য করার । সেই দিনই পন্জাশ হাজার 
টাকা চাঁদা উঠেছিল। 


শীঠনমুঙ্সক কার্ধকলাপ 


“স্বদেশী জিনিস নুন” এই আহহানের মধ্যে বাংলার আন্দোলনের মধোকার 
প্রাধান্যকারী বুর্জোয়ারা দেশীয় শিল্প গড়ে তোলার একটা স্বাভাবিক ও 
কাধকরশ পথ খখজে পায় । বয়ন শিজ্প, জাতীয় ব্যাংক, বীমা কোম্পানি, 
সাবান কারখানা, চামড়া কারখানা প্রভাত গাঁজয়ে উঠতে থাকে, তবে অনেক 
ক্ষেত্রেই এগৃলি খুব একটা সফল হয়ে উঠতে পারোনি | বিজ্ঞানী প্রফুল্রচন্দ্র রায় 
প্রাতষ্ঠা করেন তাঁর বখ্যাত প্রাতষ্ঠান “বেঙ্গল কোমিক্যাল ॥ গড়ে ওঠে অসংখ্য 
স্বদেশী দোকান এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জানসপন্রের দোকান । দেশপ্রেমিক 
ছান্রদ্দের ওপর সরকার নিপীড়নের ফলে জন্ম নেয় আর-একটি গঠনমূলক 
কার্যকম । 

ছান্রদ্বরকে আন্দোলন থেকে জোর করে সরিয়ে রাখার জনা একের পর এক 
সার্কুলার জাঁর করে সরকার । ছাত্রদের পিকেটের সঙ্গে সংঘ হয় পালসের । 
এমনাক বয়ান শিবনাথ শাস্নীও ছান্দের আহ্বান জানান চালু 'শিক্ষা- 
প্রীতত্ঠানগ্ীল ত্যাগ করে বোরয়ে আসার । 

১৯০৬ সালের ৯ নভেম্বর তাঁরখে অনুষ্ঠিত এক প্রাতবাদ-সভায় জাতার় 
শিক্ষা চাল; করার জন্য এক লাখ টাকা দান করেন সুবোধচন্দ্র মাল্লক । কৃতজ্ঞ 
দেশবাদণী অবিলম্বে তাঁকে ভুঁষত করে রাজা” উপাধিতে । ময়মনাসং-এর 
জাঁমদাররাও মোটা টাকা দান করেন। পরের বছর অথাৎ ১৯০৬ সালের ১১ 
মাচ" তারিখে অবশেষে গঠিত হয় 'জাতণয় শিক্ষা পাঁরষদ' (৪(19708] 0980011 
০11245৩2600. )। যাদবপ7র হীরঞ্জানয়ারং কলেজ আজও এই আন্দোলনের 
সাক্ষ্য বহন করে চলেছে । 


অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 


প্রচার চলতে থাকে অদম্য উৎসাহে | সরকার 'ডাঁরু ও অত্যাচারের-_-যার 
মধ্যে চাবুক মারাও ছিল-_-বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ছাত্ররা গড়ে তোলে 'ফতোয়া- 
[বরোধা সামতি' (4১00-0110018: 9০9০1515 )। কলকাতার পাশাপাশি এগয়ে 
এল বাভন্ব জেলাও। এইসব জেলার মধ্যে প্রধান ছিল বাঁরশাল । আশ্বন"কুমার 
দত্ত আর তাঁর সহযোগীদের নেতৃত্বাধীন বারশাল “ঘোধিত” হয়েছিল উপদ্রুত 
জেলা [হসেবে । বরিশালের গ্রামাঞ্চলে মানুষের মুখে মুখে ফিরত চারণকবি 
মূকুন্দ দাসের দেশাত্মবোধক গান। 

১৯০৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে বিলিতি কাপড় 


বগি ৮ 
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পোড়ানো হয়। তারপর নানান জায়গায় ঘটতে থাকে বালতি কাপড় 
পোড়ানোর বহাংসব | 

এপ্রল মাসে বারশাল শহরে বসল প্রাদেশিক সম্মেলন ।* এদিকে পূর্ববঙ্গ সরকার 
তখন বন্দেমাতরম- ধর্নি দেওয়া নাষদ্ধ ঘোষণা করেছে । সম্মেলনের মিছিলে 
উদ্দীপ্ত যুবকরা বন্দেমাতরম- ধান তুললো নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে| জবাবে 
লাঠি চালাল পৃলিস। পরের দিন ভেঙে দেওয়া হল সম্মেলন, তবুও 
নিষেধাজ্ঞার কাছে মাথা নোয়াল না সংগ্রামীরা । অবশ্য সরকারী ফতোয়া 
অগ্রাহা করে সম্মেলনের কাজ চালিয়ে যাওয়ার যে প্রস্তাব কৃকুমার মিন 
দয়োছলেন, তা গৃহাঁত হয়ান। 


চরমপন্ছু। ও সন্ত্রাসবাদ 

চরমপন্হার নিভস্ত আগুন আবার দাউদাউ করে জ্বলে উঠোছল স্বদেশী 
অন্দোলনের ছোয়ায় । ১৯০৬ সালের জন মাসে তিলক কলকাতায় আসেন । 
সাড়ম্বরে উদযাপিত হয় শিবাজী উৎসব। যৌবনের উৎসব 1হসেবে সরলা দেব 
আয়োজন করেন 'বীরাঙ্টমী' উৎসবের । 

খুব দ্রুতই চরমপন্হখ প্রবণতার কেন্দ্রাবন্দূতে পরিণত হন ব্রন্মবাণ্ধব উপাধ্যায় ॥ 
জঙ্গশ জাতীয়তাবাদের প্রচারক এই মানুষটির কর্মজীবন বড় 'বাচন্র। চুম্বকের 
মতো তিনি আকষণ করতেন যুবকদের, তাদের মনে জহালিয়ে দিতেন প্রতাক্ষ 
সংগ্রামের আঁগ্রাশখা ॥ তাঁর মুখপত্র 'সন্ধ্যা* দেশের একটা বিশেষ শাল্ততে পাঁরণত 
হয়, মন্পমূগ্ধ করে তোলে পাঠকদের | রাজদ্রোহের অপরাধে আভিযুন্ত এই 
ধাষতুল্য মানষাঁট আদালতের সামনে কোন কথা বলতে অস্বাঁকার করেন, কারণ 
এঁ আদালতের এন্ডয়ার মেনে নিতে তিনি রাজি 'ছিলেন না ॥ এই বিচার চলার 
সময়ই, ১৯০৭-এর ২৭ অক্টোবর, মারা যান ব্রদ্মাবান্ধব | 

বরহ্মবান্ধবের পতাকা হাতে তুলে নেন অন্যরা । এদের মধ্যে ছিলেন 'বাপনচন্দু 
পাল। রাজনণীতাঁবদ ও সুবন্তা হিসেবে ততাঁদন যথেষ্টই পাঁরচিত হয়ে উঠেছেন 
[তান । “ভারতবষ ভারতবাসীর জনা”_ এই আদর্শবাণশী সামনে রেখে তিনি 
প্রকাশ করতৈ শুরু করেন 'বন্দেমাতরমণ পান্রকা এবং এই পান্রকার সম্পার্ক 
[হিসেবেই বাংলার রাজনীতি জগতে ঝড়ের পাখির মতো আবিভূতি হন অরাঁবন্দ 
ঘোষ । 

ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করার পর ইপ্ডিয়ান সাভল সাভিসে যোগ দেওয়ার জন্য 
তোর হয়োছিলেন অরাবন্দ ৷ একটা দুঘঘটনার ফলে এ কাজে যোগ দেওয়া হয় 
ন তাঁর । অতঃপর আমরা তাঁকে দেখতে পাই এক শত্তমান লেখকের ভীমকায়, 
নি বলেছেন- জাতীয়তাবাদ হচ্ছে এক পবিভ্র ধর্ম । 

অন্যান্য চরমপচ্ছণী পান্রকার মধ্যে ছিল 'নবশান্ত,যগান্তর ।' যাগান্তরের 
সম্পাদক ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সপণ্ডিত এবং প্রগতিশীল 'চন্তাবদ হিসেবে 
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[যান আজও আমাদের শ্রদ্ধার পান্ন। যুবকদের মধো গড়ে ওঠে বিভিন্ন 
চরমপন্হী আকশন-গ্রপ, যেমন অনুশীলন সমিতি । 

কংগ্রেসের ১৯০৬ সালের অধিবেশনে স্বরাজের লক্ষ্য গৃহঠত হলেও ১৯০৬ এবং 
১৯০৭ সালের অধিবেশন কার্যত পরিণত হয়েছিল চরমপন্হণ ও নরমপন্হখদের 
যাদ্ধক্ষেত্রে । ১৯০৭ পালের সুরাট কংগ্রেসে দলের মধ্যে ভাঙন ঘটে । ভাঙনের 
পর ক্ষমতা দখল করে নরমপন্হারা । ১৯১৬ সালে দুই গোষ্ঠীর পুনামিলন এবং 
১৯১৮ সালে নরমপন্হাঁদের সংগঠন থেকে বোরয়ে যাওয়ার আগে পযন্ত 
কংগ্রেসের ক্ষমতা ছিল নরমপল্হণদেরই হাতে । 


অভ্যাচার ও সম্্রাসবাদ 


১১০৭-০৮ সালে সরকার অত্যাচার চলাছল পর্ণ মান্লায়। এই অত্যাচারের 
মূল লক্ষ্য ছিল চরমপন্হাীরাই ॥ চরমপন্হণ পা্রকাগুলোর সম্পাদকদের ১৯০৭ 
সালে রাজদ্রোহের আঁভযোগে আঁভযুন্ত করা হয়। কারাদণ্ড হয় ভূপেন্দ্রনাথ 
দত্তর, বিচার চলাকালীন মারা যান ব্র্মবান্ধব উপাধ্যায়, বেকসুর খালাস পান 
অরাবন্দ ঘোষ । আদালত অবমাননার দায়ে কারারুদ্ধ হন বিপিনচন্দ্র পাল। 
প্রাজন্রোহমৃলক” সমাবেশের কণ্ঠরোধ করার জন্য একি ফতোয়া জার করা 
হয়। আর-একটি ফতোয়ায় কণ্ঠরোধ করা হয় সংবাদপন্রের, বন্ধ করে দেওয়া 
হয় চরমপচ্ছী পনিকাগুলো | স্বদেশী ঘাঁটগুলোয় মানুষের কাছ থেকে 
জারমানা আদায় করতে থাকে পিটুন-পুিসবাহনী । 'বাভম্ন জেলার কয়েকজন 
নেতাকেও কারারহদ্ধ করা হয় । 

এই অত্যাচারে ক্রুদ্ধ চরমপন্হাী যুবকরা হিংসার পথে পা বাড়াতে শুর; করে। 
লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যর আযান্ড্রু ফ্রেজার-এর ট্রেন টীঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয় । 
১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রল ঘটে মুজঃফরপুরের ঘটনা । রাজদ্রোহ মামলার বিচারক 
1িংসূফোর্ডকে খতম করতে গিয়ে দুজন সন্তাসবাদী ভুলবশত হত্যা করে বসেন 
দুজন ইংরেজ মাহলাকে ॥ একজন সল্মাসবাদী আত্মহত্যা করে, অপরজন ধরা 
পড়েন এবং ফাঁসিতে প্রাণ দেন। 

২ মে পৃলিসবাহিন* কলকাতার মানিকতলা অগ্চলে হদিশ পায় একটি বোমা 
বানানোর কারখানার | ধরা পড়ে একদল সল্লাসবাদী, গ্রেপ্তার হন অরাবন্দ 
ঘোষও | শুরু হয় আলিপুর বোমার মামলা | মামলা চলাকালীন সন্মাসবাদী- 
দের হাতে নিহত হয় একজন রাজসাক্ষী, একজন সরকার উকিল আর একজন 
পুলস ইনস্পেন্টর ৷ এছাড়া স্যর ত্যা'্ডর ফ্রেজারকে হত্যা করার জন্যও 'দ্ধতায়- 
বার চেষ্টা করে তারা । চিত্তরঞ্জন দাসের দক্ষতায় (এই মামলায় বিখ্যাত হয়ে 
ওঠেন চিত্তরঞ্জন ) এই মামলাতেও বেকসুর খালাস পান অরবিন্দ ঘোষ । কিন্তু 
মানিকতলায় ধৃত অন্য আভিধযন্তদের সাজা হয়ে যায় । যাবজ্জীবন দ্বাীপান্তরে- 
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পাঠানো হয় তাঁদের ৷ 

সন্মাসবাদের প্রত্যুত্তরে অত্যাচার আরও বাড়িয়ে দেয় সরকার । চাল: হয় বেশ 
1কছ? দমনমূলক আইন | এইসব আইনের সাহায্যে কেড়ে নেওয়া হয় সংবাদ- 
পত্রের যাবতীয় স্বাধীনতা, ব্যবস্থা হয় বিশেষ পদ্ধাততে ষড়যন্ত্র মামলা 
চালানোর, নিষিদ্ধ করা হয় যুব সংগঠনগুলোকে ॥ ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে 
অশ্িনীকুমার দত্ত এবং কৃষ্ণকুমার মি সহ বাংলার ন'জন নেতাকে পাঠানো হয় 


[নবণাসনে। 


মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া 

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে কিছ মুসলমান যোগ দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তারা 
ছিল নিতান্তই কয়েকজন জাতখয়তাবাদা ব্যান্ত মান । তাদের পিছনে মুসলমানদের 
গণসমর্থন আদৌ ছিল না। আন্দোলন চলার সময় বোশরভাগ মুসলমান 
[নরপেক্ষই থেকেছে আর রাজনৈতিক চেতনার অভাবের দরুণ সেটাই ছিল তাদের 
পক্ষে স্বাভাবিক । 

শুধুমান্ মুসলমান সমাজেরই নেতা ছিলেন ধাঁরা, বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব তাঁদের 
উৎসাহতই করেছিল । কারণ বাংলা ভাগ হয়ে গেলে নবগঠিত প্রদেশাঁটিতে 
নিজেদের জন্য বোশ সুযোগস্মীবধে পাওয়ার আশা করেছিলেন তাঁরা, কিন্তু 
দেশব্যাপাঁ আন্দোলন আর সরকার অত্যাচারের ভয়াবহতা তাঁদের চমকে 
দেয়। এই মনোভাবের প্রাতফলন দেখা যায় ১৯০৫ সালে মু্জবর রহমান 
কতৃক প্রাতা্ঠত “মুসলমান' পন্রিকাঁটির পজ্ঠায়। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে 
অনাঞ্ঠত শিক্ষা সম্মেলনে (54080101) 0901676০6 ) ঢাকার নবাবের নেতৃতে 
বেশ কিছ বিশিষ্ট মুসলমান সমর্থন জানান বঙ্গভঙ্গকে | তাঁর আগে ১৯০৬- 
এর ১ অক্টোবর তারিখে আগা খানের নেতৃত্বে মুসলমানরা একটা ডেপুটেশন 
নিয়ে যায় ভাইসরয় মিপ্টোর কাছে এবং আসন্ন সাধাবধানিক সংস্কারের সময় 
মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনী পদ্ধাত সাৃষ্টর ব্যাপারে তকে রাজ 


করায়। 


পৃথক নির্বাচনকে্দ 

এই নতুন দাবির পক্ষে মোদ্দা যুক্তিটা 'ছিল এই যে, ভারতখয়দের ভোটাধিকার 
যেহেতু অনিবার্ধভাবেই নিভ'র করবে শিক্ষাগত মান অথবা সম্পাত্তর পাঁরমানের 
ওপর, সেহেতু সাধারণ নিবণচনী পদ্ধাততে অন্য ভোটদাতাদের সংখ্যাধিকোর 
সামনে একেবারেই নগণ্য হয়ে পড়বে মুসলমান ভোটদাতারা । 

শিক্ষা সম্মেলনই ১৯০৮ সালে পাঁরণত হয় মুসলিম লগগে । ১৯০৭ সালে বিভিন্ন 
জায়গায় দেখা দেয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা । কিন্তু এ-সব সত্বেও মুসলমান জনগণ যে 
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বাংলা ভাগের ব্যাপারে খুব উৎসাহ ছিল, এমন কথা জোর দিয়ে বলা চলে 
না। আসলে বাংলা ভাগের ব্যাপারে উৎসাহাঁ হয়ে ওঠার মতো মচেতনতাও 
ছল না তাদের | অন্যা্কে, পূর্ববঙ্গের ব্যাপক সংখ্যক মুসলমান চাষীদের 
জাগিয়ে তুলতে স্বদেশশ আন্দোলন যে ব্য" হয়েছিল, তা অকপটে স্বীকার 
করেছেন রবপন্দ্রনাথ । পাবনায় অন্্ঠত প্রাদেশিক সম্মেলনে (ফেব্রুয়ারি 
১৯০৮ ) সভাপাঁতির ভাষণ 'দতে গিয়ে বলেন, এই ব্যর্থতার জনা দায়ী হিন্দু 
ভদ্রুলোক' শ্রেণর লোকেরাই £ এই ভদ্রশ্রেণীর লোকেরা কখনোই নিজেদের 
দেশের মুসলমানদের সঙ্গে কিংবা সাধারণ 'হন্দুদের সঙ্গেও এক হয়ে মেশার 
চেত্টা করেন। 

১৯১১১ সালের ১২ ডিসেম্বর 'দিল্লতে অভিষেক অনংষ্ঠানের সময় পণ্চম জর্জ 
বঙ্গভঙ্গ রদের কথা ঘোষণা করার পরও মুগলমানদের দিক থেকে তেমন কোন 
প্রাতবা ওঠোন | এই ঘটনাও বাংলা ভাগের ব্যাপারে মুসলমানদের ওদাসীন্যেরই 
পাঁরচায়ক ॥ তবে মুসলমানদের প্রবোধ দেওয়ার জন্য ১৯০৯ সালের 'মাঁল-মণ্টো 
সংস্কার,-এ তাদের পৃথক প্রাতিনিধিত্বের দাবটা মেনে নেওয়া হয় । 


বঙ্গভঙ্গ রদের আগে-পরে 


১৯১০ স।লের শেষিক থেকে কার্যকরণ হয় নতুন সংাবধান। কিন্তু সন্তাসবাদী- 
দের হাতে জনৈক পাাীলস সুপারিন্টেনডেস্টের নিহত হওয়ার অজন্হাতে দমন- 
সৃলক আইনগুলো নতুন করে চালু করে নরকার | যেমন, নতুন এক সংবাদপন্ন 
আইনের সাহায্যে পরবতশ দশকে বাজেয়াপ্ত করা হয় বেশ কয়েকশ" ছাপাখানা, 
সংবাপন্ন ও বই। 

১৯০৮ সালে নির্বাসিত নেতারা এই সময় ম্যাস্ত পেলেও অনুশীলন সাঁমাতর 
প্রধান পুিনাবহারী দাসকে এক নতুন আঁভযোগে আন্দামানে পাঠানো হয় সাত 
বছরের জন্য | সন্পাসবাদী কাঘকলাপ চলতেই থাকে । ১৯০৮ সালে সল্মাসবাদ 
এবং নিযতনের মধ্যে যে ভয়গুকর লড়াই শুরু হয়েছিল, সেই লড়াইয়ের 
পারবেশে এমনকি ১৯১১-র বঙ্গভঙ্গ রদও স্বাভাবিক অবন্থা 'ফিঁরয়ে আনতে 
'পারেনি। 

কলকাতা থেকে দাল্লতে রাজধানী সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটাও আহত করেছিল 
বাঙালীদের ভাবপ্রবণ মানাসকতায় । দুই বাংলার পুনাঁমলনের সময় বাংলাকে 
রাজ্যপাল শাসিত প্রদেশের মর্ধাদা দেওয়া হয় । 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রহরে 


ভারতবর্ষের চালচন্ত্রে একটা অস্বাস্তকর অবস্থা চললছিলই । ১৯১২ সালে বোমার 
আঘাত থেকে অল্পের জন্য বে*চে যান ভাইসরয় হাঁড'ঞজ। এই ঘটনায় আভযান্ত- 
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দের মধ্যে রাসাবহারী বসৃও ছিলেন। পরে তিনি সক্ষম হন ভারতবর্ষ ছেড়ে 
1বদেশে চলে যেতে ॥ হাডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষেপের ঘটনা থেকেই বোঝা যাস 
বাংলার সন্ত্রাসবাদ কিভাবে ছাড়িয়ে পড়ছিল ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও। ১৯১৪ 
সালে সাময়িক উত্তেজনা স:ষ্টি হয় কোমাগাতামার জাহাজের ঘটনাকে কেন্দ্রুকরে 
এবং তারপরই শহর: হয়ে যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ । 

কংগ্রেসের মধ্যে প্রাধান্যকারা নরমপন্হশীরা এই যুদ্ধে বিশবস্তভ।বে সহযোগিতা 
করে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে । তিলকের নেতৃত্বাধীন চরমপন্হীরা এই সময় 
উদ-গ্রীব হয়ে ওঠেন কংগ্রেসের এ্রক্য পুনঃগ্রাতিষ্ঠার জন্য । দ্রুতই বিশ্বযুদ্ধের 
অবসান ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠেছিল কংগ্রেসের 
পুনাঁমলন | সেই আকাঁঙ্ক্ষত পুনামলন সম্পন্ন হয় ১৯১৬ সালের লক্ষে2 
কংগ্রেসে । 

এঁদকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমগ্র পযণয়টা জুড়েই সন্নাসবাদীরা কিন্তু অটল 
থাকেন নিজেদের পচ্হায় ॥ বিদেশ থেকে চোরাপথে অস্ত্রশস্ত্র আমদানির চেষ্টা 
করেন তাঁরা ৷ বালে*বরে এক লড়াইতে প্রাণ দেন তাঁদের অন্যতম নেতা যতীন্দ্র- 
নাথ মুখোপাধ্যায়, বাঘা যতীন ।* ওদিকে মুসাঁলম লীগ ততাদনে কংগ্রেসের 
অনেকটাই কাছাকাছি হয়ে উঠেছে । ১৯১২ সালে কংগ্রেসের স্বায়ন্তশাসনের 
দাবিটা লশগও গ্রহণ করে এবং ১৯১৬ সালে স্বাক্ষরিত হয় কংগ্রেস-মুসলিম লীগ 
চুন্ত। 

অন্যাদকে ১৯১১ সালের পর থেকে মুসলমানদের একটা প্রচ্ড আপসবিরোধাঁ 
মনোভাব দেখা দেয় যেটাকে ব্যাখ্যা করা যায় মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনা 
উন্নত হয়ে ওঠারই দেযোতক 1হসেবে । মহম্মদ আলি কর্তৃক ১৯১১ সালে প্রাতাচ্ঠিত 
সাপ্তাঁহক 'কমরেড' পান্রকাটি জঙ্গী মনোভাব ও গণ-ীবক্ষোভের মৃত" প্রতীক 
হয়ে ওঠে ॥ নিকট প্রাচ্যে ব্রিটেনের সন্দেহজনক নীতিতে বিরন্ত ভারতীয় 
মনসলমানরা তুরস্ক-ইতা'ল যুদ্ধে তুরস্কের দ্ঘশার প্রাত এবং বলকান ঘহদ্ধের 
প্রীতি সহানভূঁতিশীল হয়ে ওঠে । 

৯৯১৪ সালে তুরস্কের সাহাধ্যা্ে মেডিক্যাল মিশন নিয়ে তুরস্কে যান ডাঃ 
আনংসারি । তুরস্কের দহুদর্শাগ্রস্তদের সাহায্যের জনা চাঁদা তোলে “রেড 
ক্েসন:9:1” ১৯১৪ সালে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটেন আর তুরস্ক পরস্পরের 
প্রতিপক্ষ শাবরে যোগ দেয় । ভারতবর্ষের মুসলমানরা ( অবশ্য ব্যাপারটা নিয়ে 
যাঁদ তারা আদৌ ভেবে থাকে তবেই ) পড়ে যায় একটা উভয়স্*কটে এবং ইংরেজ- 
দের প্রাত তাদের অসস্তোষ আরও বেড়ে ওঠে । 

এই সবাঁকছ?ঃর ফলে ম.সলমানদের মধ্যে ধারে ধাঁরে জন্ম নেয় সাম্রাজযবাদ-বিরোধা 
একটা মনোভাব আর এ থেকেই বিশ্বযুদ্ধের পরে দানা বেধে ওঠে খিলাফত 
আন্দোলন । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিশ্বযদ্ধের সময় মহম্মদ আলি ও তর 
সহকমধরা আটক-বন্দগ ছিলেন । 
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যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি 


বিশ্বযদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই ভারত সাঁচব মণ্টাগ্ ও বড়লাট চেম-সূফোর্ড 
একটা অননসম্ধান চালান এবং সাংবিধানিক সংস্কারের সুপারিশ করেন (জুলাই 
১৯১৮ )। এ সংস্কারে যে নগণা ছাড়টুকুর কথা ঘোষিত হয়োছল, তার তাঁর 
প্রাতবাদে মুখর হয়ে উঠোছলেন কংগ্রেসের চরমপন্হীরা । ১৯১৭-র ডিসেম্বরে 
কলকাতা কংগ্রেসে নরমপন্হাঁদের সঙ্গে ভাঙনটা অজ্পের জন্য এড়ানো গেলেও 
বাংলার জাতীয়তাবাদশরা সমবেত হন চরমপচ্হার পতাকাতলেই । নেতৃত্বের 
ভূমিকায় সামনে এসে দাঁড়ান চিত্তরঞ্জন দাশ । সররেদ্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এবং 
অন্যান্য প্রবীন রাজনখীতবিদরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যান মানুষের কাছ থেকে। 
১৯১৮-র আগস্ট মাসে বোদ্বাই-এ অনচ্ঠিত বিশেষ কংগ্রেসে দীর্ঘাদন ধরে ঝুলে 
থাকা ভাঙনটা শেষ পর্যন্ত ঘটেই যায়। একেবারেই সংখ্যালঘ নরমপন্হারা 
কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে গঠন করেন 'উদারপন্হী সংঘ" (1196191 16826) । 
সরকারের সংস্কার-সংকান্ত কর্মসূচীকে সমর্থন জানায় এই সংঘ । 

এই সময় কংগ্রেপ পুরোপযারভাবেই চলে আসে চরমপচ্ছীদের হাতে । ইতিমধ্যে 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উদ্দী*্ত করে তুলেছিল ভারতীয় শ্রামকদের। যুদ্ধ শেষ হওয়ার 
পপর গড়ে উঠতে থাকে একের পর এক ট্রেড ইউাণয়ন। যুদ্ধের সময়কার দমন- 
মূলক আইনগনুলোকে টাঁকয়ে রাখার জন্য ইংরেজ সরকার হাজির করে রাওলাট 
আন ॥ এর ফলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যৃদ্ধোত্তর পাঁরাশ্থাত, দেখা দেয় ১৯১৯-এর 
নতুন সঙ্কট? এ বছরই রাজনীতির রঙ্গমণ্ডে সামনের সারিতে এসে দাঁড়ান 
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, গ্রহণ করেন জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব । 


সাহিত্য ও সংস্কৃতি 

স্বদেশ আন্দোলনের অশান্ত বছরগুলোর ঠিক পরেই বিশ্বযণদ্ধের বছরগহলোর 
আনশ্চয়তা-_ এই দুয়ে মিলে যে অবস্থাটা সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে বাংলার 
সাংস্কাতিক জীবন এগয়ে চলেছিল নানান পারবতনের পথ বেয়ে সে প্রসঙ্গে 
পৃণণঙ্গ আলোচনা এখানে করা সম্ভব নয়। তবে এই সময়ের সংস্কীতিতে 
রাজনগাতির ছাপ যতটা স্পম্ট, তা আগের পর্শয়গলোতে কখনোই দেখা যায় 
ন। পারাশ্থিতিটাও ছিল বেশ টানটান, উত্তেজনাপ্রবণ | 


হাদেশে ও বিদেশে রবীন্দ্রনাথ 


সাহত্য ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ততাঁনে পারণত হয়েছেন আঁবিসংবাদী নেতায়। 
১৯০৫ সালে তান মনপ্রাণ 'দিয়ে ঝাপয়ে পড়েছিলেন স্বদেশী আন্দোলনে, 
পারণত হয়েছিলেন এ আন্দোলনের প্রথম দিকের প্রধান কবি ও প্রচারকে। 
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দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত তাঁর গান, বন্তুতা আর প্রবন্ধগুলো পরো আন্দোলনটাকে, 
দীপ্ত করে তুলোছিল এক আশ্চর্য সৌন্দর্যে । 

কিন্তু তিন্ততা ক্রমাগত বেড়ে চলার ফলে রবাম্্রনাথের সংবেদনশীল মন কুতাসিত 
প্রবণতাগুলোর সং্ত্রব ত্যাগ করে সরে আসতে বাধ্য হয়। তান অনভব করেন 
এদেশের মানুষের হৃদয়ের পারবতন ঘটানো একান্ত দরকার এবং প্রকৃত 
স্বাধীনতা অজর্নের জন্য একটা আমূল সামাজিক সংস্কারের করম্মসূচা গ্রহণ 
করা নিতান্তই অপরিহা । স্বদেশী আন্দোলনের গৃহীত কৌশলের সঙ্গে একমত 
হতে না পেরে তিনি নিজেকে লিয়ে নেন তাঁর বিদ্যালয়ের নির্জনতার 
চৌহণ্দিতে, ডুবে যান সাহত্যস-ষ্টর কাজে | এই সময় তাঁর সাহত্যে অসাধারণ 
সজনশীলতার প্রকাশ লক্ষ করা যায় ॥ 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে পারস্পারক উপলব্ধি গড়ে তোলার চিন্তা নিয়ে তাঁর 
সুবখ্যাত 'বিদেশযান্রায় বেরোন রবধন্দ্রনাথ । ১৯১৩ সালে তিন সাহত্যে 
নোবেল পহরস্কার পান । িস্তু তার দঃ'বছর আগে তর পঞ্চাশ বছর পাতর 
সময়ই তাঁর দেশবাসীরা তকে ভূষিত করেছিল সাহিত্যের রাজপতন্রের মর্যাদায় । 
১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয় 'সবুজপন্্* নামে একটি প্রথম শ্রেণীর বাংলা সাময়িক- 
পন্ন॥ এই পান্রকার প্রায় প্রাতাঁট সংখ্যায় একের পর এক প্রকাশিত হয় 
রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য পারণত রচনা । 

১৯১৬ সালে জাপানে ও আমোরকায় জাতখয়তাবাদ প্রসঙ্গে তিনি যে ভাষণ দেন, 
তার মধ্যে উদ্ধত আগ্র।সনকারাদের প্রাতি তাঁর তীব্র বিরোধিতার মনোভাবটা 
ফুটে ওঠে স্পন্ট হয়ে । রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাঁতিকতাবাদের বিরূপ সমালোচনা 
করেছেন অনেকে, কিন্তু রাজনগীতগতভাবে 'নাঁক্রুয় হয়ে গেলেও অগ্রসর চিন্তা- 
ভাবনাকে তিনি বরাবরই সমর্থন করে গেছেন। 

১৯১৭ সালে কলকাতা কংগ্রেসে রবীন্দ্রনাথ চরমপন্হার পক্ষ নেন। ১৯১৯ সালে 
জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর অন্য কোন নেতা কিছ বলার আগেই এঁ 
হত্যাকাণ্ডের প্রাতিবাদে বড়লাটের কাছে তর সুবিখ্যাত চিঠিটা লেখেন তিনি ॥ 
সারা দেশকে পথ দেখিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের এ চিঠি । 


নানামুখী কাজকর্ম 


বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটা অতান্ত তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন গড়ে 
ওঠার পিছনে মদত যাগিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ । এই আন্দোলনটা হচ্ছে শিল্প- 
কলার প্রাচ্য শৈলী স্্টর আন্দোলন । আন্দোলনের মধ্যমাণ ছিলেন রবীন্দু- 
নাথের ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥। অবনপন্দ্রনাথ আর তাঁর ছান্ররা সচেতন- 
ভাবে একটা নতুন িজ্পর+াতি গড়ে তোলেন । এই নতুন রীতির মধ্যে থংজে 
পাওয়া যেত প্রাচীন শৈলীর ছায়া এবং তার অভিব্যান্তর মধ্যে ফুটে উঠত জাতীয় 
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বৈশিষ্ট্য । এই সময় রঙ্গমণ্ডে মঞ্চস্থ হয় একের পর এক দেশাত্মবোধক নাটক । এর 
মধ্যে প্রধান ছিল দ্বিজেম্দুলাল রায়ের নাটকগুলো ॥ দ্বিজেন্দ্রলালের গানও অত্যন্ত 
জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । 

তবে বোঁশর ভাগ কবির ওপক্সেই রবণন্দ্রনাথের প্রাতিভার একটা ক্ষাতিকর প্রভাব 
পড়োছিল । ক্ষতিকর এই অরে যে রবখন্দ্প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল তাঁদের নিজদ্ব 
বৈশিষ্ট্য, দেখা দিচ্ছিল মূল্যহীন অনুকরণের এক দুঃখজনক পরিচ্ছিতি। 
গদ্যের ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরখ প্রচালত রীতি ভেঙে কথা শব্দে, বিশেষত কথ্য 
বাংলার ব্যবহৃত ক্িয়াপদগ্‌লো প্রয়োগ করে, লেখার রাঁতি চালু করেছিলেন । 
গ্রাতহ্যের শেকল ভাঙার জন্য যুবসমাজের বিদ্রোহেরও মত" প্রতীক হয়ে 
উঠোছল তাঁর পান্রকা “সবজপন্ন' | 

তার আগেই চাল হয়েছিল বাংলা পণিকা প্রবাসী | সম্পাদক রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায়ের ব্যন্তত্বের গুণে প্রবাসী পাঁরণত হয়েছিল উচ্চ শ্রেণীর সাহত্যের 
প্রকাশভীমতে | রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত “মাসিক টীকা” তাঁকে চাহত 
করে চরমপন্হণ প্রবণতাসম্পন্ন একজন দেশপ্রোমক হিসেবে | 

রামেন্দ্রসন্দর ন্রবেদশ ও হীরেন্দ্রনাথ দত্তর মতো বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকদের রচনা 
এবং হরপ্রসাদ শাস্তীর এ্রাতহাসিক গবেষণামূলক রচনায় চিন্তাশীলতা আর 
উৎকষেরে ছাপ অত্যন্ত স্পন্ট । যোগীন্দ্রুনাথ সরকারের মতো লেখকরা 
শিশুদের জন্য সাহিত্যরচনার এক নতুন ধারা স্ন্ট করেন। অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরও হাত দেন শিশুসাহিত্য রচনায় । 

দশ'নের ক্ষেত্রে সাবশাল জ্ঞান আর অন্যকে অন্প্রাণিত করার ক্ষমতা 'নয়ে 
সামনে এসে দাঁড়ান ব্রজেন্্রনাথ শীল । বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র বস অর্জন 
করেন অন্তজশাতিক খ্যাতি, প্রফলললচন্দ্র রায় গড়ে তুলতে শুরু করেন একটা 
গবেষক-গোম্ঠী ৷ এই গবেষকরা প্রফুল্লচন্দ্রকে নিজেদের গুরু বলেই মনে করত । 
উচ্চশিক্ষার জগতে আবিভণব ঘটেছিল আশতোষ মুখোপাধ্যায়ের ॥ নিজের 
একানষ্ঠ কমতৎপরতা আর ব্যন্তিত্বের দাপটে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ওপর সরকার নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই কমিয়ে দিতে পেরেছিলেন, দিশ্বাবদ্যালয়ের 
নিছক পরাঁক্ষা গ্রহণকারী ভুমকাটাতে পাঁরবত'ন ঘাঁটয়ে প্রাতিষ্ঠানটিকে দাঁড় 
করাতে পেরেছিলেন বছনটা শিক্ষাদানকারশীর ভুমিকায়, চালু ধরেছিলেন 
ঘ্লাতকোত্তর শিক্ষার নানান বিভাগ আর বিশ্বাধদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ 
(01515515115 0911685 ০? ৯০9০৪ ) এবং বাঙাল 'বিদ্বজ্জনদের নিযুক্ত 
করোহলেন বিজ্ঞান ও প্রাচঠন ইতিহাস সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদী গবেষণার কাজে ॥। 
আমাদের চোখের সামনে আজ যে বাংলাকে আমরা দেখি, সেই বাংলার মূল 
র্‌পরেখাটা গড়ে উঠছিল এই সময়টাতেই। 
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ভল্বাহভলা স্তর [0ম ভ্ন 1₹স্ল-্র 
্বাল্যন্ভন্লীঞ্। ভল্ভভ্ 





বাংলার ইতিহাস 'বিষয়ক পল্রিকার জয়প্তী সংখ্যায় আমাদের বকাশের একটা গুরুত্বপৃণ" দিক 
নিয়ে বাপক অথচ সধাক্ষ'ত পর্যালোচনা করতে গিয়ে ব্যাখ্যামূলক সাধারণশকরণের কিছুটা 
স্বাধীনতা লেখক চাইতেই পারেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শতবার্ষক উপলক্ষ্যে লাখত একটি 
বাংলা প্রবন্ধে (ইংরিজি লেখাটা প্রকাশিত হয়েছিল “এনকোয়যারি-র সংখ্যা ৫, ১৯৬৯-তে ) 
যে-সব যাচাইযোগ্য সম্ধান্ত ও 'চন্তভাবনার কথা উল্লেখ করেছি এবং বাংলা পাত্রকা 'পাঁরচন়-এ 
[লাখত দুটি পরবতর্ প্রবন্ধে যে যেগুলোকে আরও বিশদ করে তোলার চেস্টা করোছি, সেগুলো 
এই সুযোগে আম পেশ করতে চাই বিদ্বজ্জনদের সামনে । 

এ ধরনের ছোট লেখায় স্থানাভাবের কারণে যথাযথ তথ্য উপস্হাপিত করা সম্ভব হয় না। তবে 
পাঠককে আশ্বস্ত করার জন্য এটুকু বলতে পারি যে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার 'নবজাগরণ”এর 
প্রধান নায়কদের মৃূল রচনাগৃলোর ওপর দণর্ঘ পড়াশোনার ভিত্তিতেই রচিত হয়েছে এ প্রবগ্ধ । 
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বহুমুখী অগ্রগতির যে প্রচ্ড গতিবেগ আর উদ্যমের মধ্যে থেকে মাথা তুলে 
দাঁড়িয়েছিল ইউরোপাঁয় রেনেসাঁস, সেই গতিবেগ আর উদ্যম বাংলার রেনেসাঁসের 
ছিল না। একটা বিদেশী আধা-ওপনিবোশক শাসনের বাধাবাঁধনের আওতার 
মধ্যেই গড়ে উঠোছল আমাদের আন্দোলন ॥ এক জীবনদায়ী প্রাচীন সংস্কাতির 
পুনরাবি্কারের মধ্য থেকে মাথা তুলে দাড়ানোর সুযোগটুকু পর্যন্ত জোটোন 
আমাদের রেনেসীসের । বরং তার প্রাথামক প্রকাশগযলোকে বহুলাংশেই নিভর 
করতে হয়েছে এক বিজয় বৈদোশক শান্তর ওপর । 

কিন্তু তা সত্তেবও বাংলার রেনেসঁসের একটা নিজস্ব আপেক্ষিক মূল্য আছেই । 
এঁতিহাসিকরা এখন খোদ ইউরোপীয় রেনেসাঁসেরই িকছ গুরুতর সীমাবদ্ধতা 
খংজে পেয়েছেন, তার সেই পুরনো মাহমা আজ অনেকটাই ঝাপসা হয়ে গেছে । 
আমাদের পপ্রাক--রেনেসাঁস? সমাজটা ছিল 'নতাস্তই এক হতোদ্যম সমাজ । সেই 
নক্ষ্রিয়তার বেড়াজাল ভেঙে উঠে দাঁড়ানোটা নিঃসন্দেহে বিরাট কৃতিত্বের 
বাপার । 

উনিশ শতকের বাংলার সংস্কৃতির জাঁবনে যা যা ঘটেছে, তার যথাযথ 
মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাই হয় আঁবাশিশ্র প্রশংসা অথবা ঘণাভরে প্রত্যাখ্যানই 
দেখোছি আমরা | কিন্তু বাংলার “নতুন জীবন'এর সহস্পঙ্ট দ:বলতাগুলো 
স্বীকার করেও এই নতুন জীবনের এ্রীতহাসক মূল্যায়ন করা যায়ঃ বাংলার 
এই নতুন জীবন আবদ্ধ থেকেছে শুধুমাত্র সমাজের উচ্চ স্তরে, অর্থাৎ 
'ভদ্রুলোক'-দের মধ্যেই ; মুসলমানরা আর পিছিয়ে থাকা ব্যাপক সংখ্যক 
হন্দুরা এই জীবনের শারক হতে পারেনি; এঁ একই সময়ে রাশিয়ার 
বাদ্ধজীবাঁদের সাম্রাজ্যবাদাবরোধী এক উজ্জ্বল ভৃঁমকা দেখা গেছে, অথচ 
আমাদের এখানে তা মোটেই দানা বেধে উঠতে পারোনি। 
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এঁ আন্দোলনের সাধারণ মূল্যায়ন করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় । এখানে আমি 
এ আন্দোলনের মধ্যেকার গভীর অন্তদ্বচ্দের একটা মোটামুটি বিশ্লেষণ হাজির 
করার চেষ্টা করছি, ষে বিভিন্ন প্রবণতা, 'বাভল্ন ধরনের আদর্শ ও মূল্যবোধ 
আমাদের উাঁনশ শতকের পূব্পুরুষদের আন্দোলিত করেছিল, সেগলোর 
মধ্যেকার দীর্ঘস্ছায় সংঘাতকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি। 

সেই সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ষে একটা প্রচণ্ড জাগরণ ঘটেছিল, বহ ধারায় 
প্রবাহিত হয়েছিল তাদের উদ্যম--তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এখন 
্তিভাধর ব্যান্তদের অবদানকে পরস্পরের পারপূরক গহসেবে বিচার করাই 
কোন মননগত জোয়ারের অভিব্যান্তকে একটা বিশেষ যুগের মধ্যে খোঁজাই 
স্বাভাবিক রীতি । তার পার্থক্যগুলো [মলোৌমশে একাকার হয়ে যায় একটা 
সুবিস্তীর্ণ একীভূত স্রোতের মধ্যে, মালার প্রীতাঁটি ফুলই হয়ে ওঠে আমাদের 
গবের বস্তু । এ আন্দোনের মধ্যেকার এই এঁকোর শ্রেষ্ঠ দুটো দিক হচ্ছে নন্দন- 
তাত্তৰক কতি: আর দেশপ্রেমমূলক রাজনৈতিক চেতনা । 

তবে আরও তলিয়ে দেখলে পরস্পরবিরোধী দ-ম্টিভঙ্গীর মধ্যেকার, বাস্তব 
জীবনের মধ্যেকার বাভল্ল স্বাভাবিক দ্বন্দের আই্তত্ব চোখে পড়ে। বাভন্ন 
[বতক" দেখা দিয়েছে নানা সময়, মানুষ উত্তোঁজত হয়েছে, বিক্ষুব্ধ হয়েছে, অনেক 
সময় আকুমণ করেছে একে অপরকে ॥ বিভিন্ন পরস্পরাবিরোধণ প্রবণতার মধ্যে 
থেকে কোন একটাকে বেছে নিতে হয়েছে সেই সময়ের মানুষদের আমাদের দেশের 
প্রবতাঁ অগ্রগতির আলোয় এই পরস্পরাঁবরোধা দ:ন্টিভঙ্গীগুলোর মূল্যায়ন 
করার দায়িত্বটাও এঁতহাসকরা এঁড়য়ে যেতে পারেন না । প্রথম দৃষ্টিতে যাকে 
একটা একীভূত ধারা বলে মনে হয়, তাঁলয়ে দেখলে তার মধ্যে বাভন্ন বিরোধা 
ম্রোতের ঘূণাবর্ত চোখে পড়ে। 

এই অস্তত্বন্দের মধ্যে দট প্রধান প্রবণতাকে তাদের অস্তানণহত উপাদানগ্লোর 
দাঁ্ঘস্ছায়ী আস্তত্ব আর আবরাম পুনরাবভ্ঞবের কারণে আলাদাভাবে চিহিত 
করা ষায়। এই দুটো পরস্পরবিরোধী শ্রবণতাকে আমি দুটো স:বিধেজনক 
(হয়ত ঠিক লাগসই নয়) অভিধায় চাহত করেছি-__৮/6916251910 বা প্রতখচ্যবাদ 
( আধ্মীনকতা, উদ্ারতাবাদ) আর 07160121159 বা প্রাচ্যবাদ (গতান:গাতিকতা, 
রক্ষণশীলতা )। এই আভধা দুটো আম নিয়োছি রাশিয়ার ঘটনা থেকে, উনিশ 
শতকে প্রতীচ্যবাদশ আর স্লাভোফলদের মধ্যেকার সেই প্রাতিহাসিক লড়াই 
থেকে, যার চিত্রায়ন খজে পাওয়া যায় মাসারিক-এর পস্পারট অফ রাশিয়া, 
গ্রন্হে। 
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া্াথত অভিধা দুটিকে অনেকেই ভূন করতে পারেন। প্রতাচাবাদ বলতে 
আমি কিন্তু ইউরোপকে অন্ধভাবে অনুকরণ করার কথা বোঝাতে চাইছি না, 
আবার প্রাচ্যবাদ বলতে যাওয়ার কোন অসম্ভব প্রয়াসের হীঙ্গত দেওয়াও আমার 
উদ্দেশ্য নয় । রাশিয়ার ক্ষেত্রে প্রতীচ্যবাদী আর স্লোভোফিল উভয়ের মাথাতেই 
ছিল ভবিষ্যতের চিন্তা, তবে সেই ভাবষ্যং গড়ে তোলার জন্য তারা বিশ্বাস 
করত পৃথক আদর্শে । দু দলই 'চন্তাভাবনা করত নিজেদের দেশের মানুষদের 
অবস্থার প্রেক্ষাপটেই, শুধ; তাদের দন্টভঙ্গীটা ছিল আলাদা আলাদা । 

'দ্ুটি এীতহাসিক আদর্শের মধোর পার্থক্য নিণণয় করতে হলে অগপ্রয়োজনণয় 
বিষয়গুলো বর্জন করা দরকার । আমাদের দেশের প্রতীচ্যবাদকে 'প্রতীচ্যবাদ' 
নামে চিহিত করাটা যথেন্টই সঙ্গত, কারণ এীতহাসকভাবে এর প্রেরণা এদেশে 
সণ্াারত হয়েছিল মূলত ইংরোজ শক্ষার সাহায্যে আঁজত কিছ ইউরো পিয় 
মূল্যবোধের উপলাব্ধ থেকেই । অন্যকে প্রাচ্বা হচ্ছে এই বাঁহরাগত 
মূল্যবোধগুলোর ( যেগয়ুলাকে এদেশের ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য বলে মনে করা হত) 
একটা বিরুদ্ধ প্রাতীক্রয়া। প্রতনচ্যবাদকে তাই বলে যথেচ্ছাচারৰ জীবনযাপন, 
অনৈতিক অভ্যাস আর অসংযমের সমার্থক বলে মনে করা যায় না। প্রতীচ্যবাদের 
অনেক প্রবস্তাই কিন্তু এসব কু-অভ্যাস থেকে ম্ন্ত ছিলেন। বিদেশ? সংস্কৃতির 
দৌলতে পাওয়া কু-অভ্যাসগলোর জালে আটকা পড়ে 'গিয়োছলেন মধুসূদন 
আর ভারতাঁয় জীবনধারাকেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করোছলেন বিদ্যাসাগর- যাঁদও 
মননগত দিক থেকে উভয়েই ছিলেন আধ্ানকপন্হণী। ইংল্যান্ডের “ঈ*বর-প্রদত্ত” 
ভূমিকা সম্পকে ভারতবষের মানুষের মধ্যে যে বিশ্বাস ব্যাপকভাবে, চাল ছিল 
তার সঙ্গেও কোন অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ছিল না প্রতীচ্যবাদের । আবার আমাদের 
সমাজে প্রথাবিরোধী লোকদের ওপর সামাজিক নির্যাতন চালানোর যে রতি 
পুরোদস্তুর চালু ছিল, সেটা আর প্রাচ্যবাও কিন্তু সমাথ'ক নয়। স্থল 
আকাস্মক প:নরংজ্জীন”এর ধারণা কিংবা 'বাঁচন্র সব প্রগাতাবরোধাী দাঁবর 
(যেমন-_আধানক বিজ্ঞানের রহস)গুলো হিন্দরা নাক বহু আগেই বুঝে 
ফেলেছিল ) সঙ্গে কোন সম্পকৃই ছিল না প্রাচ্যবাদের | ভারতবর্ষের সরল 
সাদাসিধে জীবনের সঙ্গেও সমার্থক ছিল না প্রাচ্যবাদ, আবার লোক-দেখানো 
'আযধীলসাইজড--রা মননগত নানান ব্যাপারেই ছিল প্রাচীনপচ্হণী । কাজেই কোন 
নার্দছ্ট আভধা বাবহর করার সময় আমাদের বিবেচনা করতে হবে তার 
অস্তানণহত নিগ্‌ঢ় অর্থাটকেই, যৌন্তিক রীতির নগণ্য বচযুতিগুলোকে নয় । 

মনে রাখা দরকার যে আমরা এখানে দুটো সুস্পন্ট পরস্পরবিরোধী মতবাদের 
কথা বলাছ না বা কোন ব্যান্তকেই এর কোন একটা মতবাদের নিখত 
প্রতানাধ [হসেবে চিহত করা সম্ভব নয় ॥ এ দুটোকে স্থায়শ দুটো গোম্ঠী 
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হিসেবে না দেখে বরং দেখা উচিত দু ধরনের ঠিস্তাধারার নির্যাস হিসেবে, 
মান্‌ষের চিন্তাভাবনাকে নিয়ল্গণ করার জনা সংগ্রামরত দুটো প্রতিদ্ম্্ী 
যৌন্তিক ধারণা হিসেবে । উদ্ভূত কোন একটি নিদিষ্ট পাঁরাস্থিতিতে এর যে কোন 
একটা ধারণায় বিশ্বাসী মানুষরা প্রায়শই দোদল্যমানতার শিকার হয়ে 
আঁকড়ে ধরত অন্য বিশবাসটিকে । 

স্বাভাবিকভাবেই পর্দে পদে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় নানান জটিলতা । 
মান্য সবসময়ই তাদের বিশ্বাসভৃমিপ্রাতিম নাতিগঃলোকে পুরোদস্তুর 
যুন্তিসম্মতভাবে পালন করে চলে না বা করতেপারে না । রামমোহন জাতিভেদের 
[বিরোধা ছিলেন, কিন্তু স্বকালের মূল প্লোত থেকে বিচ্ছিত্ন হয়ে যাওয়ার ভয়ে 
প্রকাশ্যে তার বিরোধিতা করতেন না । এমনাক পরবতশ সময়ে ব্রাঙ্দের নারণমূত্তি 
আন্দোলনও থমকে গিয়েছিল মাঝপথেই ! একই লোকের জীবনের বিভিন্ন 
পর্যায়ে কখনও একটি প্রবণতা আবার কখনও অন্য একাঁট প্রবণতা মূর্ত হয়ে 
উঠতে দেখা গেছে । কেশবচন্দ্ু প্রথম জীবনে ছিলেন র্যাডিক্যালপন্হণ, পরবতী 
জীবনে পারণত হয়োছিল অতীন্দ্ুয়বাদী রক্ষণশীলে । স্বদেশী আন্দোলনের ষুগে 
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কট্টর এাতহ্যপন্হী, কিন্তু এই যুগের আগে-পরে, অর্থাৎ 
মোটামহটভাবে ১৮৮৬ থেকে শুর করে ১৮৯৮ পর্যনস্ত এবং ১৯০৭ থেকে শুর? 
করে বাঁক জীবনে উদারতাবাদী আধুনিক প্রতীচ্যবাদই ছিল তার সামাজিক 
দ.ছটভঙ্গীর নিয়ন্তা ॥ এমনাক জীবনের একই পর্যায়েও কেউ কেউ দুটো ভিন্ন 
দূষ্টভঙ্গীকে নিজের মতো করে মিলিয়ে নিয়ে চলতে পারেন । দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের প্রগ্রসর একেশ্বরবারদের সঙ্গেই মিশে ছিল বেশ কিছ: সামাজিক গোঁড়ামি, 
যেমন রৌঁজাস্ট্রি বিবাহের ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনানি তান। মূলত একটা 
[চরাচারত আনুগত্যের সমর্থনে পাশ্চাত্যের য্যন্তবাদ ও দঙ্টবাদকে 
(09511151510 ) যথেচ্ছভাবে কাজে লাগিয়েছেন বাঞ্কমচন্দ্র। তবে বাস্তব 
জীবনের এইসব জাঁটলতাগলো দোঁখয়ে উানশ শতকের বাংলার দ:ুটি প্রধান 
দ্ু্টিভঙ্গীর মধ্যেকার যৌন্তক পার্থকাটাকে কিন্তু অস্বীকার করে চলে না। 
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উদারপন্হত প্রতণচ্যবাদের প্রথম আভিব্যান্তটা ছিল সামাজিক সংস্কার দ্বাব করা, 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন,অষৌন্তক ও অন্যায় প্রথা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে আকুমণ করা । 
সতদাহ, বিধবাদের বিবাহের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা, বহতীববাহ, বাল্যাববাহ, 
নারীদের হান অবস্থা), জাতিভেদ প্রথা ইত্যাঁদ ছিল তাঁদের আক্রমণের 
লক্ষ্যবস্তু ৷ তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল নারীদের জন্য অস্তত কিছুটা স্বাধীনতা 
নিয়ে আসা এবং অনড়-অচ্ল সামাজিক নিয়মগচলোর কঠোরতা কিছুটা কমিয়ে 
আনা । লাগাতার সংস্কার আন্দোলন ছাড়া অন্যায় দণর্ঘন্থায়ী হত, নিজশব 
হয়ে যেত আমাদের 'বিবেক, অবমাননা ঘটত আমাদের জাতীয় মর্যাদার । 
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সামাজিক পুনাবন্যাসের যে ধরণটা আকৃষ্ট করেছিল আমাদের উদ্ধারপঞ্হণ 
সংস্কারকদের, তা ছিল পাশ্চাত্যের আধূনিকধ্যান ধারণারই সমগোনীয় । 
সামাজিক সংস্কারের মধো য্দান্তসত্মতভাবেই অন্ততভুন্ত হয়েছিল আরেকটি 
উপাদান ঃ আধুঁনক যহাল্তবাদ । রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের মতো সমাজ- 
সংস্কারকরা নিজেদের বন্তব্যের সমর্থনে শাস্্ীয় বইপন্ন থেকে প্রাসাঙ্গক 
অংশগুলো উদ্ধত করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু যুন্তিসম্মত বিচারই ছিল তাঁদের 
প্রেরণার প্রাথামক 'ভাত্তভূমি, প্রাসাঙ্গক শাস্ীয় উদ্ধাতগুলো এসেছিল পরবতণ 
ধাপ হিসেবে । পুরনো প্রথা, প্রতিষ্ঠান, ধারণা আর বিশ্বাপগৃলোকে দাঁড় 
করানো হয়োছল ঘ্ান্তর কাঠগড়ায় এবং এক্ষেত্রেও বিচারের মানদস্ডটা ছিল 
পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ॥ একটা য্যান্তসম্মত 
মানীসকতা, যে-কোন বষয় নিয়ে প্রশ্ন তোলার এবং পঃরনো প্রথা বর্জন করার 
একটা মেজাজ গড়ে উঠোছল নব্য শিক্ষার ফল হিসেবে যার প্রকৃম্ট নাঁজর ছিলেন 
'ডিরোজওপন্হধরা । 

হীতিহাসে য্যান্তবাদ কখনোই চরম সত্যের অনুসম্ধানকারখ হিসেবে কাজ করোনি । 
সদপ্রা্ত মূল্াবোধকে রক্ষা করার,পুরনো আদরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার 
একটা হাতিয়ার 1[হসেবেই যুক্তিবাদকে সাক্কয় হতে দেখেছি আমরা । উনিশ 
শতকের বাংলায় পাশ্চাত্যের মানবতাবাদ আর ব্যান্তগত মানবাধিকারের ধারণার 
সঙ্গে পায়ে পা মাঁলয়েই মাথা তুলোছল যান্তবাদ। এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে 
বান“স--এর সেই আঁবস্মরনপয় পধান্তাট উদ্ধৃত করোছিলেন রবীন্দ্রনাথ 4৫ 19075 
৪ 10910 007 27 0১৪.” এটা ছিল অন্তত তত্তবগত ভাবেও পাশ্চাত্যের বুজেণয়া 
সংস্কীতির উজ্জহলতম 'দিকটারই আঁভব্যান্ত, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চালয়ে যাওয়ার 
প্রারুয়ায় যে সংস্কীতির অধঃপতনকে চিহ্ত করা যায় উদারনৈতিক 
মূল্যবোধগুলোর প্রাতি বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে । যুগ যুগ ধরে ভারতবর 
আঁত্মক মনৃত্তর সন্ধানে ব্যস্ত থেকেছে, 'কস্তু আমাদের সমাজের মানুষরা কখনোই 
মানুষ [হিসেবে তাদের ব্ানয়াদী মর্ধাদাটুকু প্রোপ্রভাবে লাভ করতে 
পারে নি। 

দ্বিতীয় প্রবণতা অথণৎ প্রাচ্াবাদী এীত্হ্যপ্রিয়তাটা ।ছিল সামাজিক সংস্কার, 
উদ্দারনোতিক যাান্তবাদ, ধমশীনরপেক্ষ মানবতাবাদ এই তিনটি আধুনিক পাশ্চাত্য 
দম্টিভঙ্গীকে প্রত্যাখ্যান করারই একটা প্রবণতা । 

প্রীতহ্যপন্হদ্দের কাছে সামাঁজক সংস্কার আদৌ কোন জরুরী ব্যাপার ছিল 
না। তারা মনে করত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সংস্কার আপনা থেকেই ঘটে 
যাবে, তার জন্য কোমর বেধে প্রচার চালানোর কোন দরকার নেই ।॥ এমনকি 
সাতপ্‌ুরনো যে-সব প্রথাকে মানুষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে, সেগুলোরও কিছ; 
উপকাঁরতা আছে বলে মনে করত তারা । নিদি্উভাবে বললে, আইনের সাহাযো 
সামাজিক সংস্কার ঘটানোকে তারা মনে করত একটা আভশশঞ্ত ব্যাপার এক 
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'বিধমশ বিদেশী সরকারের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ বলে । এ বিদেশ সরকারের অন্যান্য 
আইনগুলোকে অবশ্য তারা মেনে নিত নাঁববাদেই । তারা আরও মনে করত 
যে সামাজিক সংদ্কারের জন্য শোরগোল তুললে বিদেশীদের চোখে আমাদের 
ভাবমূঁত ক্ষুল্ন হবে, যাঁদও সতাটা বোধহয় ঠিক এর বিপরণতই ছিল। দ্বিতাঁয়ত, 
'নৈরাজ্যবাদী আত্মানঃসম্ধানের চেয়ে কর্তৃত্বকেই জীবনের নিশ্চিততর পধপ্রদর্শক 
বলে মনে করত এীতহ্যপন্হীরা । শাস্ত্রীয় নিদে'শ আর চালহ প্রথাগ্‌লোকে তারা 
দেখাতে চাইত অলগ্ঘনীয় হিসেবে এবং এগুলোকে প্রাচীন ুগের মানৃষদের 
গভীর প্রজ্ঞার নিদর্শন হসেবে তুলে ধরত । সংস্কারকদের দ্বারা উদ্ধৃত শাস্তয় 
বচনগুলো সম্বধে তাদের বন্তব্য ছিল- ওগ্দলো যথেচ্ছভাবে বাছাই করা অংশ 
এবং অপব্যাখ্যা মান্র। 

তৃতীয়ত, পাঁথব স্তরে ব্যন্তিগত মানবতাবাদী আত্মানৃসম্ধানের থেকে 
এীতহ্যপন্হীরা অনেক বোশ মূলা দিতেন সমাজের বাঁধনস্বরূপ বহহাদনের 
পরাঁক্ষিত ধমণীভান্তক যৌথ জীবনযান্রাকে | 


€ 


এীতহ্যপন্হণ প্রাচ্যবাদীরা প্রথমে ই[ীতবাচকভাবেই অতাঁত গৌরবের মাহমা তুলে 
ধরতে চেয়োছলেন, বিদেশী শাসকের কাছে পরাধীনতার অবস্থায় যা ছল একাস্তই 
একটা স্বাভাবিক প্রাতীক্রয়া । তাঁরা বলোছিলেন- আমরা কম কিসে ? খোদ 
ইউরোপিয় পাণ্ডতদেের গবেষণাও ভারতবষে'র অতাঁত মাহমার সাক্ষ্য 'দিচ্ছিল। 
শুর হয়েছিল স্মরণাতীত কালের ধমঁয় রচনাগুলোর পুনমূল্যায়নও | 
মানুষের বিক্ষুব্ধ মন আশ্রয় খংজাছল “অতাঁতের গৌরবগাথা”-র মধ্যে । আত্ম- 
সম্মান পুনঃপ্রাতষ্ঠা করার প্রচেস্টাও শুরু হয়েছিল। 

তবে আমাদের গৌরবোঙ্জবল অতাঁতের চালকের ভীমকায় দেখানো হচ্ছিল 
মূলত হিন্দুদেরই । এমন এক সংদঢ় সামাজিক বন্ধনের মধ্যে থেকে গড়ে 
উঠেছিল এই ভূঁমিকাটা যা নতুন নতুন ঝড় আর চাপের মুখেও ভেঙে পড়োন-_ 
এটাই ছিল প্রাতপাদ্য । এীতহ্যপন্হা প্রাচাবাদের মধ্যে তাই অন্তভুন্ত হয়েছিল 
একটা দ্বিতীয় উপাদান £ হিন্দ শ্রেষ্ঠত্বের চেতনা । ব্যাপারটা দ'ড়াচ্ছিল এ-রকম, 
ভারতবষে'র সভ্যতা মানেই হিন্দু সংস্কীতির ইতিহাস আর খোদ ভারত দেশটাই 
হচ্ছে হিন্দু চাঁর্রাবাশষ্ট ৷ “নবজাগ্রত' শিক্ষিত সমাজের প্রায় সবাই জন্মসূন্লে 
হন্দু হওয়ার দরুণ এই ধরনের চিন্তাভাবনা আরও জোরদার হয়ে উঠতে 
পেরেছিল । 

আমাদের এই 'দ্িতখয় প্রবণতার তৃতীয় উপাদানটা ছল এক অতণীন্দ্রিয় ভাবসম্পন্ব 
অধ্যাত্সবাদ । আমাদের চিরাচরিত ধম উত্তরাধকারের সঙ্গে পুরোপুরি 
মানানসই ছিল এই অধ্যাত্মববাদ। বিশ্বাস বা ভক্তির পুনরহচ্জীঁবনকেই তুলে 
ধরা হচ্ছিল আমাদের ম্যান্তর উপায় হিসেবে, আমাদের মহামূল্য সামাজিক 
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দৃগের ওপর তথাকাঁথত সবে-দাঁত-ওঠা বস্তুবাদের আক্রমণ প্রতিহত করার 
সুনিশ্চিত উপায় হিসেবে | | 
রক্ষণশখল এীতহ্যপন্হণ মূল্যবোধ, অর্থাৎ অতাতপুজা, হিন্দু শ্রেষ্ঠত্ব এবং 
আবেগজাত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে উদ্ারনৈোতিক প্রতণচাবাদ? দৃষ্টিভঙ্গী সবক্ষেত্রে 
না হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যে সমালোচনামূলক মনোভাবই নিত, তা বলাই 
বাহুল্য । 

আমাদের অতাঁত সম্বন্ধে প্রত'চ্যবাদী মুল্যায়নটা স্বাভাবিকভাবেই ছিল অনেক 
ঝাড়াই-বাছাই 'ভিন্তিক এবং ফলত আমাদের এীতহ্য সম্বন্ধে এই দম্টিভঙ্গবীটাও 
সমালোচনামৃূলকই ছিল । সবাকছ;কে 'নিদ্দিধায় গ্রহণ করার বদলে বিচার করে, 
বাছাই করে প্রয়োজনীয় দিকগুলো গ্রহণ করতেন প্রতাচ্যবাীরা । অতশতের 
অনেক কছংই ছিল অন্যায়, অযৌন্তক । কাজেই সেই অতাঁতকে তার সমগ্রতায় 
পুজো করার কোন যাণ্ত ছিল না। আর এইভাবে বিচার করলে "শ্রেষ্ঠতর, 
হন্দু এরীতহ্যের অনেক কিছুই “সেকেলে' বলে প্রমাণিত হয় এবং তখনই গড়ে 
ওঠে এই প্রত্যয় যে আমাদের ভাঁবষ্যতের কাঠামোটা ম্রেফ অতাঁতের পুনঃস্থাপনা 
হতে পারে না, হিন্দু-আঁহন্দু 'বিভেদের উর্ধে উঠে মানুষের আধিকারের 
বানরাদের ওপরেই গড়ে তুলতে হবে ভাবষ্যতের কাঠামো ॥ হিন্দু চেতনা 
শুধুমান্র ওদ্ধত্য আর আত্মগবেরই জন্ম দেয় । সবেণেপাঁর, এদেশের বাসিন্দাদের 
একটা ভাল অংশই ছিল অ-াহন্দ্, এমনকি অসংখ্য জাতপাতে বিভন্ত হিন্দুরাও 
কোন সমভাবাপন্ন প্রক্যবদ্ধ জনসম্প্রদায় হয়ে গড়ে উঠতে পারেনি । শেষত, 
কোন এবান্ত ব্যান্তগত ধর্মীবশ্বাস উদ্ারনৌতিক আধুীনকতার সঙ্গে বেমানান ছিল 
না। কিন্তু একটা পবিল্র, অপরিহার্য প্ররোহিততন্ল আর অনড় বাধ্যতামূলক 
ধমর্য় আচার অনুষ্ঠান সম্বলিত কোন প্রাতিষ্ঠাঁনক ধমশীবশ্বাস, যা প্লাবিত 
করেছিল সমাজজাঁধনকে, তার পক্ষে প্রয়োজনীয় সামাজিক সংস্কার, যাক্তবাদ? 
বশ্লেষণ বা প্রতিটি মানুষের জন্য ধমণনরপেক্ষ মানবিক অধিকারের আদশ' 
থেকে মানুষের মনকে অন্যদিকে সাঁরয়ে দেওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক । 


৬ 
একাঁট তৃতণয় প্রবণতার কথাও উল্লেখ করেছেন অনেকে, যে প্রবণতার মর্মবস্তু 
[ছিল উদারনৌতক আধুনিকতা আর রক্ষণশীল এীতহ্যাপ্রয়তার সমন্বয় ঘটানো ॥ 
এই প্রবণতার কথা যাঁরা বলেছেন, তাঁরা উাঁনশ শতকের বাংলায় রামমোহন, 
বঙ্িকমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখের মধ্যে এত বেশি করে এই সমন্বয়ের 
হদিশ পেয়েছেন যে গোটা ব্যাপারটাই বেশ সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে । দুটো 
[বিপরীত বস্তুর মিলনের ফলে যেখানে একটা উচ্চতর তৃতীয় সত্তার জন্ম হয় এবং 
এঁ তৃতীয় সত্তাটা বিকাশের পৃববতণ স্তরগলোর থেকে উন্নত হয়ে ওঠে, তাকেই 
বলে প্রকৃত সমন্বয় । আমাদের রেনেসাঁসে মধ্যে কোথায় সেই উচ্চতর তৃতার সত্তা 


৮৮ 


এবং কেনই বা সমন্বয় অত বোঁশ করে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠত ? সামাঙ্গিক 
সংস্কারের জন্য সংগ্রাম আর চিরাচাঁরত প্রথাকে রক্ষা করার মতো ছুট 
আদর্শের মধ, ধমশীনরপেক্ষ মানবাধিকার আর হিম্দু শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে, ফাক 
আর অন্ধ বিশ্বাসের মধ্যে কা ধরনের সাচ্চা সমন্বয়ই কা সম্ভবপর ? সারা 
জীবনের জন্যে না হলেও এক একটা বিশেষ বিষয়ের ক্ষেত্রে এ দুটোর ষধ্যে কোন, 
একটাকে বড়জোর বেছে নিতে পারে মানুষ । 

বলা যেতে পারে যে এক্ষেত্রে ঠিক সমন্বয় নয়, আসলে দুটো বিরোধী দুন্টিভঙ্গী 
পারব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল পরস্পরের মধ্যে ॥ বস্তুত পক্ষে এ ঘটনা বারবারই 
ঘটেছে । পরস্পরবিরোধা দুটো ধারণার সহাবস্থান, মানিয়ে-চলা, বিভিত 
আদর্শের একটা অদ্ভুত মিশ্রণ, বিপরীত দম্টিভাঙ্গর দ্বন্ব-_ এগুলো আমরা খঃছে 
পাই বহজনের মধ্যেই । 

অতাঁতের কোন দ্বশ্বের প্লোচনা করতে গিয়ে মলাবোধের দিকটা কিছুতেই 
এঁড়য়ে যাওয়া যায় না। একটা এরীতহাপিক সংঘাতের মধ্যেকার দুটো দ্িককেই 
সমান চোখে দেখা সম্ভব নয় | বাংলার রেনেসাঁসের মধ্যেকার দুটো প্রবণতাই 
বাস্তবতার প্রাতফলন ঘাঁটয়েছে এবং সাহায্য করেছে অগ্রগাতর পথে । তবে এ 
দুটোর মধ্যে কোন একটা নিশ্চয়ই বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর এই গুরুত্ব নির্ণয়ের 
মানদণ্ডটা হল ভবিষ্যতের অগ্রগাঁতর ব্যাপারে কোন-টা বোঁশ উপয্যস্ত, বেশি 
প্রাসঙ্গিক । কে কোন:টাকে বেশি গুরযৃত্ব দেবে, বহুলাংশেই নিভ'র করে প্রত্যেকের 
[নিজস্ব দৃভ্টভঙ্গবীর ওপর এবং এক্ষেত্রে একটা পক্ষপাত' থেকেই যায় ।॥ তবে 
বাস্তব সত্যের জন্য 'জঙ্গী সংগ্রাম এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার সময় 
অনেকেই নিজেদের পক্ষপাতিত্বের কথাটা ভুলে যান বেমালঃম । 

আমার মতে উনিশ শতকের বাংলায় প্রতশচ্যবা্ই ছিল আঁধকতর প্রগ্গাতিশীল 
প্রবণতা । ইতিহাসগত িচারে আমাদের এই 'নবজাগরণ' ঘটেছিল নতুনের প্রাতি 
আকষঁণের ফলেই, রবখন্দ্রনাথ যাকে অভাহত করেছিলেন “জাদুস্পশণ" বলে। 
আমাদের বহ্‌জনের স্বপ্নের ভাবষ্যৎ ভারত, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মহাভারত” 
গড়ে তোলার পক্ষে প্রতণচাবাদী উদ্ারনৈতিক আধূুনিকতাই ছিল অনেক বেশি 
উপযনস্ত । এমনাঞ্জ সমাজতম্ত্ুও এই প্রতীচাবাদী উদ্ারনোতিক আধ্মনিকতারই 
স্বাভাবিক ফদল। জাতি বা রাশ্ট্র সংক্রান্ত ধারণার মর্মবস্তু অতাঁত স্মৃতি নয়, 
ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্খা । 

ভারতণয় জাত গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রতাঁচ্যবাদ অনেক বেশি উপযযস্ত 53 
প্রাস্সাঙ্গক, কেননা এই দঙ্গভঙ্গী ধম্ণানরপেক্ষভাবে মানুষকে মানহষের আঁধকার 
দেয়, এর যুক্তিবাদ ধংস করে পারিব্ নাবরোধা ধায় ও সামাজিক গোঁড়ামিকে, 
এর সামাজিক সংস্কারগুলো উচ্ল করে তোলে নিপীড়িত মানুষের মনন্তির 
সম্ভাবনাকে । প্রতচাবাদের অন্তানণহত সম্ভাবনাগুলো আজও নিঃশেষ হয়ে 
হয়ে যায় নি। উনাবংশ শতাব্দীর চৌহদ্দীর বাইরে নতুন নতুন ক্ষেত্রে এখনও, 


৮৯ 
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'প্রযোজ্য হতে পারে প্রতীচ্যবাদ । 

এই দ-ন্টভঙ্গী অনুযায়শ বিচার করলে এীতিহ্যবাদের অস্তানশীহত দুবলতাটা 
জ্ুণাকারে খজে পাওয়া যায় এমনাক আমাদের রাজনৈতিক চরমপন্হার মধোও । 
চরমপন্হা একটা চটজঙাঁদ জনাপ্রয়তা অজন করতে সক্ষম হলেও ভবিষ্যতে তার 
জন্যে যথেন্টই মূল্য দিতে হয়েছে আমাদের | এমন এক উত্তরাধিকার সঞরিত 
করে গিয্পেছিল এ প্রবণতা যা এক নতুন এঁক্যবদ্ধ ভারতবর্য গড়ে তোলার পথে 
প্রীতবন্ধক হসেবে দেখা দিয়েছিল ॥ 

বস্তুতপক্ষে উনাবংশ শতাব্দীর এই এতহাসক দ্বন্দ আজও শেষ হয়ে যায় নি, 
আজও বারবার তাই আমাদের মুখোমুখী হয় সেই একই সমস্যার কোন: 
প্রবণতাটা গ্রহণ করব আমরা । 


লা বানর; হজ লাক শত 
স্পশ্বীন্লি ছিভ্ভাম্বাল্ত্রা। 


এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য রামমোহন রায়ের ধমীঁয় চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করা, যে 
ন্তাধারা নিঃসন্দেহেই আধুনিক বাংলার সাংস্কাতিক ইতিহাসের একটা দ্িকচিহ, 
হয়ে আছে। প্রবন্ধের সংক্ষপ্ত আয়তনের কথা মাথায় রেখে অন্তত দুটো 
প্রাসঙ্গিক বিষয়কে আমরা আলোচনায় আনতে পারব না--আগেকার আমলের 
ঈশবরবাদী দূরকজ্পনা ও সমকালীন ধমশুর কারকলাপের সঙ্গে রামমোহনের 
সম্পক€ এবং নিজের অনুগামীদের ওপর এবং সারা দেশের নৌতিক মননগত 
জীবনের ওপর তাঁর প্রভাব । 

এই প্রবন্ধের সমস্ত উপকরণই সংগৃহীত হয়েছে রামমোহনের ইংরজি রচনাপন্র 
থেকে । বাংলাভাষায় প্রচুর লেখা আছে তাঁর, মাতৃভাষাকে তিনি পাঁরণত 
করেছিলেন গুর্‌গম্ভীর গদ্যের এক উপয্ন্ত মাধামে । কন্তু আরও বেশি সংখাক 
পাঠকের জন্য ইধারাঁজতে লেখাপন্র চালিয়ে গেছেন তান । গভীর চিন্তাভাবনার 
এক অমূল্য ভাণ্ডার এই লেখাগুলো, অথ5 এগুলোর কথা আমরা খৃব কমই 
জাঁন। গভীর ভাবনা, নিটোল যুক্তি আর চমৎকার প্রকাশভঙ্গীতে এই লেখা- 
গুলো থেকে প্রচুর উদ্ধূতি ব্যবহার করব আমরা । 


প্রথম সুত্রায়ন 


রামমোহনের প্রথম উল্লেখযোগা ধমপঁয় রচনা 'তুহফাৎ-উল-মুয়াহিদ্দিন (১৮০৪)। 
রচনা'টি ফাস ভাষায় লেখা, ভূমিকাটা আরবাঁ ভাষায় । এর ইংরজি অনবাদ 
( জনৈক মুসলমান পণ্ডিতের করা ) প্রকাশিত হয় অনেক পরে, ১৮৮৪ সালে । 
এই প]স্তিকার আমরা রামমোহনকে খখজে পাই একজন পুরোদস্তুর ধর্মহীন 
ঈম্বরবাদী (0619 ) এবং কিছু সীমাবদ্ধতা 'বাশম্ট একজন য্যান্তবাদী হিসবে। 
পীন্তকার ভূঁমকাটা শুর হয়েছে এই ঘোষণা দয়ে যে, “একজন স্বান্টকতণা ও 
সবাঁকছুর নিয়ন্তকের আস্তিত্বে* বিষ্বাস্টা [ব*বজনখন, অথচ 'বাভন্ন ধমমতের মধ্যে 
কোন মতৈক্য নেই । প্রথমোন্ত বিশ্বাসটা হচ্ছে “একটা স্বাভাবিক প্রবণতা” আর 
ধর্মমত হচ্ছে “অভ্যাস ও চচণর সাহায্যে ""*আজত একটি উদ্বৃত্ত ব্যাপার” মান্র। 
যৌন্তিক বিচারে পরস্পরবিরোধা ধম'মতগুলোর প্রাতটাই সত হওয়া সম্ভবপর 
নয়। এগুলোর কোন একটাকে সত্য বলে দ্বাঁব করাটা “সেই মতটার ওপর 
অযৌন্তক গুরুত্ব দেওয়া” ছাড়া আর কছুই নয় । কাজেই এক্ষেত্রে স্বাভাবক 
সদ্ধান্তটা হচ্ছে, প্পমন্ত ধমেরি সঙ্গেই মিথ্যাচার ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত ।” 

এই পযীস্তিকার সমস্ত ধমীয় গোড়ামিকে সরাসার আক্রমণ করেছেন রামমোহন । 
[তাঁন বলেছেন, এক পরম সত্তার আস্তিত্বে মানুষের মানুষের স্বাভাবিক বিশ্বাসের 
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সঙ্গে যৃস্ত হয়েছে “খাধ্য ও পানীয়, পবিত্র ও অপাঁবন, শুভ ও অশুভ ইত্যাদি 
ব্যাপারে অসংখ্য অপ্রয়োজনীয় কর্টভোগ ও ত্যাগস্বীকারের রীতি” যা শুধূমা 
“অনিষ্টই করে এবং সমাজজীবনের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায় ।* আবার, 
“মানুষ যে সমাজের মধ্যে বড় হয়ে ওঠে, সেই সমাজের অনাদের অনুকরণ 
করতে গিয়ে সে একটা বিশেষ ধম“মতের পক্ষে কথা বলতে শুর করে।” 
মুজতাহদরা (ধমপঁয় ব্যাখ্যাকাররা ) ধর্ম বি*বাসের বিভিন্ন গোঁড়া মতবাদ 
“উদ্ভাবন করে”, “অসম্ভাব্যতায় পরিপ্‌ণ” নানারকম আতিপ্রাকৃত তন্তব দিয়ে 
দাঁড় করিয়ে রাখে এইসব ধর্মমতকে, হাজির করে আপাতভাবে যু্তিগ্রাহা হরেক 
যুক্তি “যেগুলো একেবারেই অর্থহীন ও অবাস্তব |” “এরা কেউই অন্যদের ধর্মমত 
খণ্ডন করতে পারে না**্প্রকীতির বাহাক সুখগুলো অন্যদের সাথে সমানভাবে 
উপভোগ করতে করতে দিব্য টিকে থাকে এরা প্রত্যেকে ।* 

বাভন্ন ধমেরি গোঁড়ামিতে ভরা দাঁবগুলোকে একে একে নস্যাৎ করেছেন 
রামমোহন । যেমন 'বাভল্ন ধমই দাঁব করে যে সবশান্তমান ঈ*বরের পক্ষে 
অলৌকিক ঘটনা ঘটানো একান্তই সম্ভব ॥ ধকস্তু সৃভ্টিকতশ নিশ্চয়ই “অসম্ভব 
1কছু সৃষ্ট” করবেন না; “উপলাধ্ধর নিয়মের সঙ্গে বেমানান” কোন কিছুতে 
আমরা ি*্বাস করবই বা কেন? অনেকেই ঘুরিয়েশফারিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন 
যে কোন ধম" যাঁদ দ্রাস্তও হয় তাহলেও সেই ধর্মে বিশ্বাস রাখায় কোন ক্ষাত 
নেই । কিন্তু “্যান্তবাঁজত ও আঁভিজ্ঞতাবিমখ” জিনিসের কোন মূল্যাই নেই 
সচেতন মানুষের কাছে । কারণ এ থেকে এমনাঁক নানান অমঙ্গল এবং অনোতিক 
অভ্যাসও দেখা দিতে পারে । অনেকেই মনে করেন যে চিরাচরিত ধর্মকে 
অস্বশকার করা মানে “আমাদের পৃব পুরুষদের অপমান করা |” কিন্তু মানুষ 
যেহেতু পশু নয়, তাই সে তার ঈ*বরদন্ত “মননগত ক্ষমতাকে অবশাই ব্যবহার 
করবে |” এটাও একটা চাল ধারণা যে নিজের সম্প্রদায়ের বিশবাসের বিরদ্ধে 
যাওয়াটা কারুরই উচিত নয়। কিন্তু সম্প্রদায়ের সংখ্যাগুরহ অংশের কাছে 
আবেদন করা ধর্মের সবার কাছেই একটা আঘাত স্বরূপ”, যাঁদও প্রাতিটা ধর্মমতই 
প্রথমে সংখ্যালঘু হয়ে থাকে । 

'তুহফাৎ-এর পৃজ্ঠায় আমরা খখজে পাই রামমোহনের সমন্তরকম সঙকাঁণণ 
ধিশ্বাসমূত্ত ধর্মহীন ঈশ্বরবাদ আর দেখ মানুষের “সহজাত গুণ” অর্থাৎ 
যুক্তির ওপর বারবার জোর 'দিচ্ছেন তিনি । তবে তাঁর যুন্তবাদও কোন নিঃশত' 
ব্যাপার নয় ৷ একটি পরম সন্তার ওপর বিশবজনখন 'িশবাসটা এ সন্তার আন্তত্বের 
সুনিশ্চিত প্রমাণ হতে পারে না। অন্য প্রসঙ্গে রামমোহন নিজেই স্বীকার 
করেছেন যে “কোন কথা কত বোশ জন বলছে, তার ওপর সেই কথার সতাতা 
নিভ'র করে না।” তিনি আরও বলেছেন যে আত্মা এবং পরবতখ জগতের 
আস্তিত্বে বিশ্বাসটা ( প্ধ্মসমহের 'ভীন্ত” ) “মানুষের কল্যাণই করে”, “বাঁদও 
আত্মা এবং পরবতণখ জগতের আম্তত্ব সাত্যই আছে কি না, তা আজও রহস্যা- 
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বৃত।* একেবারে শুন্য থেকে সবাক স্ন্টর তত্ব নিয়ে তিনি কোন 
আলোচনা করেনান । “গোটা ব্রদ্মাণ্ডের সুলামঞ্জস গঠনের উৎসস্বরূপ এক পরম 
সত্তা”য্স মানুষের স্বাভাবিক বি*বাসটার ( যশান্তটা এভাবেই দেওয়া হয়ে থাকে) 
ওপরই জোর 'দিয়েছেন তান। আসলে এটা কোন যান্ত নয়, একটা বিশ্বাস 
মাত্ত। আন্তিকাবাদের বিরুদ্ধে হিউমের তীব্র সমালোচনা (যেমন ক্রিনথেস আর 
ফিলো-র কথোপকথনের ক্ষেত্রে), যে বিষয়ে হিন্দ কলেজের ছাদের শিক্ষা 
দিতেন রামমোহনের সমকালীন অনুজ 'ডিরোজও, কোন ছাপই ফেলতে পারেনি 
রামমোহনের ওপর । 

লক্ষণীয় ব্যাপার হল, 'তুহফাৎ-এর কোন ইংরজি অনুবাদ প্রকাশ করেন 
নি রামমোহন | তাঁর জীবনের প্রথম দিকের যুক্তিবাদ কি তাঁর পাঠকদের পক্ষে 
আর তাঁর নিজের পক্ষেও কিছুটা বাড়াবাড়ি হয়ে উঠেছিল ? ব্রাঙ্গ সমাজও এই 
লেখাটিকে খবব একটা ব্যবহার করোন। মিস কোলেট--এর মতে লেখাটি ছিল 
নিতান্তই কাঁচা, যাঁদও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তর সঙ্গে একমত হতে পারেনান । 


পরম সতার প্রকৃতি 


এক পরম সন্তার আস্তত্বে বিশ্বাস করে মানুষ, যে সত্তাকে যথাযথভাবে বর্ণনা 
করা যায় না। তিনি “উপলব্ধি ও সমস্ত বর্ণনার অতাঁত” (ঈ/শাপনিষদ, ম:খ- 
বন্ধ )। “কোন ভাষা তাঁর বর্ণনা 'দিতে পারে না, কোন মননগত ক্ষমতা পারে 
না তাঁকে সম্যক উপলব্ধি করতে অথবা তর সীমা নির্দেশ করতে । সেই পরম 
সন্তাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে, তা আমাদের আদৌ জানা নেই” (কেন 
উপনিষদ )। তিনি হচ্ছেন “এক চিরন্তন সন্ধানাতীত অপারবতনধয় সম্তা, 
[তানই এই ব্রহ্মাণ্ডের শ্রন্টা এবং রক্ষাকতণ” (ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাত্ত ন্যাসাধান 
করার ঘোষণাপন্র )। 

ঈ*বরের অন্দ্রেয়তাকে রামমোহন অজ্ঞাবাদের য্যান্ততে নিয়ে যাননি । “একেমবর- 
বাদী ব্যবস্থার সমর্থনে আরও বস্তব্য* শশর্ষক রচনায় তিনি বলেছেন, পরম 
সত্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের অজ্জানতার অথ এই নয় যেতার অস্তিত্ব 
সম্বন্ধেও অবাঁহত নই । “আমাদের উপলাব্ধ বা আঁভঙ্ঞতার পক্ষে অগম্য অনেক 
জিনিসই বি*বাসঘোগা হতে পারে, এমনাক আমাদের আভিজ্ঞতালব্ধ 'বাভন্ন 
অন্বামাতর সাহায্যে সেগুলিকে ব্যাখ্যাও করা যেতে পারে” (এ) যেমনটা 
ঘটে থাকে মাধ্যাকষণণের ক্ষেত্রে ৷ ধিময় নিদেশ' রচনায় তিনি বলেছেন, আমরা 
যখন ঈশ্বরকে জ্ঞানাতত ও অনির্ণেয় বাল, তখন আসলে এটাই বোঝাতে চাই 
যে “তাঁর প্রতিমূতি' কজ্পনা করা যায় না” ; আর খন আমরা বলি ষে তাঁকে 
জানা যায়, “তখন আসলে তর আস্তত্বের কথাই বলি আমরা, অর্থাৎ একজন 
ঈশ্বর আছেন, এই ব্রদ্মাণ্ডের বর্ণনাতীত স:ষ্টি ও পাঁরচালনাই যাঁর আঁস্তত্বের 
সংস্পম্ট প্রমাণ দেয় ।” এই পাঁরচালনাকারণ শান্তকে আমরা উপলাব্ধ করতে 
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পার “বস্চুগত প্রপন্গুলির পর্যবেক্ষণ মারফৎ” (ঈশ্বর উপাসনা প্রসঙ্গে )। 
সঠিক অথে ঈশ্বরকে জানা প্ৰুষ্কর, অথবা অসম্ভব ১” শকল্তু প্রকীতির মধ্যে 
সেই পর্শান্তমানের অস্তিত্বের প্রমাণ খুজে পাওয়াটা যেকোন সাধারণ বুদ্ধির 
আধকার এহং কুসংস্কারমন্ত মানুষের পক্ষে মোটেই রি নয়” (হিন্দু 
একে*বরবাদের সমথ নে )। 

'তুহ-ফাং-এ কথা প্রসঙ্গে রামমোহন কোরান থেকে [বাভন্ন পদ্যাংশ ও ডীন্ত 
উদ্ধৃত করেছেন । এর বার বছর পর শংকরাচাযের দ্বারা ব্যাখ্াত হিমু 
বেদানস্তের মধ্যে একটা শন্তপোন্ত জাম খজে পান রামমোহন-- অবশ্যই তাঁর 
নিজস্ব উপলব্ধির আলোয় ॥ “হন্দহ একে*বরবাদের সমথণনে' রচনার ভূমিকায় 
[তান ঘোষণা করেন, “ঈশ্বরের একত্বের মতবাদই হচ্ছে প্রকৃত হিন্দ মতবাদ, 
কেননা আমাদের প্‌বর্পুরুষদের দ্বারা অনুশীলিত 'হন্দু ধর্মের মূল সুর ছিল 
ঈশ্বরের একত্বই ৮ “বেদাস্তের সংক্ষিপ্তসার' রচনার তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন 
ব্যাসের রচনা থেকে, যিনি “সেই পরম সন্তার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা লা করে 
তাঁর কাজ ও সূন্টির সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন সেই সত্তাকে” 
যেমনভাবে আমরা সূর্ধকে ব্যাখ্যা কার তার কাজ দিয়ে । “বহুমূখী, বিদ্ময়কর 
এই ব্রন্মাণ্ড” থেকে “আমরা স্বাভাবিকভাবেই বুঝে নিতে পারি এক পরম সত্তার 
আস্তত্বকে, যানি এই সমগ্র ব্রদ্মান্ড পারচালনা করেন*_-ঠিক যেমন একটা পার 
থেকে আমরা অনুমান করে নিতে পার নির্মাতার আম্তত্বকে ৷ 

গঠনকাঠামো সংক্রান্ত যৃন্তিগুলো অবশ্যই যৌন্তক বিজ্ঞানসম্মত সমালোচনার 
মূখে পড়তে পারে । কিন্তু এই য্যান্ততে অটল ছিলেন রামমোহন । প্রমাণ 
ইত্যাদ কখনোই বিশ্ব সূম্টর স্বাধীন কারণ হতে পারে না। ঞ্জ্ঞানবাঁজত 
কোন বস্তুই এত চমৎকারভাবে বিন্যন্ত একটা ব্যবন্থার প্রষ্টা হতে পারে না” 
(এ) । গাছের পাতার মতো নিতান্ত তুচ্ছ একটা 'জিনিসেরও অত বিস্ময়কর 
গঠন ও বৃদ্ধি থেকেই সবাকছহর পরিচালনাকারী একটা শীল্তর আন্তত্বের প্রমাণ 
পাওয়া যায় ( একেশ্বরবাদী ব্যবস্হার সমথণনে )। “মহাশু্‌ন্যের মতোই দেহও 
অনস্ত***যে শান্ত তার উপাদানগীল পারচালিত করে, তা নিশ্চয়ই আভ্যন্তরীণ 
শান্ত” ( ঈশ্বর উপাসনা প্রসঙ্গে )। আমাদের চারপাশের বস্তুগুলোর “সৃশঞ্খল, 
সুদক্ষ ও বিস্ময়কর সম্মিলন এবং বিন্যাস থেকে যে-কোন পক্ষপাতহণন মনেই 
গড়ে ওঠে এক পরম সন্তার ধারণা” (সংগৃহীত অন:বাদ, ভুমিকা )। 

ঈ*বরের অজ্ত্েয্নতার কথা ঘোষণা করার বদলে প্রথম থেকেই ঈশ্বরের আন্তত্বের 
কথা স্বাকার করে নিলে সেই পরম সন্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটা সূত্রে 
পেশছনো আর দঃর্‌হ থাকে না । প্প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর এক, দুই নন” (বেধান্তের 
সংক্ষপ্তসার )। “এই ব্রহ্ধাণ্ডের নিয়স্তা একজনই, তিনি সর্বঘ বিরাজমান” 
( ঈশোপনিষৰ, মৃখবন্ধ )। প্ৰদ্মাণ্ডের বিস্তার যেহেতু অনস্ত এবং এমন অসাম 
দক্ষতায় তা বিন্ন্ত, তাই যে সন্তা একে গড়ে তুলেছে তা-ও-নিন্চয়ই সব 'দিরু 
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থেকেই অনন্ত” (ঈশ্বর উপাসনা )। প্রকৃতি “সেই উপলব্খিষোগা সন্তার অধীন 
গ্রবং তার ওপরই নির্ভরশীল” (ব্রহ্মনিক্যাল ম্যাগাঁজন, ১)। তবে তানি 
জ্বীকার করেছেন যে মানৃষের অনেক গুণ, “যেমন সত্য, দয়া, ন্যায় প্রভাতি”-কে 
প্রায়শঃই প্ধর্মতত্েবর চর্চায় আনকোরাদের বোঝার সাবিধের জন্য ঈশ্বর দত্ত 
বলে দেখানো হয়ে থাকে (এ, )। পুরোপ্ার অদ্বৈতবাদ অথবা ঈশ্বরের 
অজ্ঞেযতার মতবাদ নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়া--কোনটাই গ্রহণ করেন নি 
রামমোহন । 


যৃত্তিগুজোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম 

পরমসত্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গী অন্যান্য ধর্মগুলোর কাছে 
মোটেই অগ্রহণীয় নয়। বরং যে-কোন ধয়নের মরঁতপুজোকে পুরোপুরি 
অস্বাঁকার করার জন্যই তিনি আরও বিশিষ্ট হয়ে উঠোছলেন । কোন বিমূর্ত 
মননগত দর্শনের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে তান যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন 
প্রচলিত ধমণয় রীতিনশীত ও আচার-অনচ্ঠানের (বিরুদ্ধে । আর এই জন্যেই 
তাঁকে মুখোমুখী হতে হয়েছিল দেশবাসধর শন্লুতা, তিন্ততা এবং হয়রানির । 
কিন্তু কোন কিছ?র জন্যই নিজের কত“বোর পথ থেকে সরে আসার পান্র ছিলেন 
লা রামমোহন ॥ 

তান সুস্পত্টভাষায় বলেছিলেন, উপাসনার ব্যাপারে “যত কিছু মত, যত 
কিছ, নাম খংজে পাওয়া যায়, তা সবই কাজ্পাঁনক* ( ঈশোপানিষদ, মুখবন্ধ )। 
বৃহদারণ্যক থেকে উদ্ধূতি দিয়ে তিনি বলেছেন-_-“শুধূমান্ন ঈশ্বরকেই ভন্তি 
করো ।” অন্যান্য দেবতাদের মেনে নেওয়ার ফলে হাতবাচক বৈদিক শিক্ষা 
“পরিণত হয়েছে ভ্রান্ত ও অবাস্তব” শিক্ষায় (বেদাস্তের সধক্ষগ্তসার )। প্রকৃত 
ধমের জন্য কোন আচার-অনুম্ঠান পালনকে তান অপ্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা 
করেছেন (হিন্দু একে*্বরবাদ )। «এক সবশীল্তমান সত্তার কোন কারণই নেই-_ 
একটা রূপ পরিগ্রহ করার ;* “ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে যে মানুষের মোটামটি 
খারণা আছে,” তার পক্ষে তাঁর রূপের কোন বণণনা দেওয়া “একেবারেই অসম্ভব” 
( একেশ্বরবাদণ ব্যবস্থার সমর্থনে )। 

বািভন্ন শাস্ছে মঁতপূজোর যে-সব কথা আছে, সেগ্দলো «শুধ্মান্র তাদের 
ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যারা নিজেদের মনকে উন্নত করে তুলতে সক্ষম নয়,” “এগুলো 
শুধ; তাদেরই কাজে লাগে যাদের উপলাব্ধর ক্ষমতা মোটেই যথেষ্ট নয়” 
( ঈষোপনিষদ, মুখবন্ধ )। এইসব শাস্ত্রীয় নিদেশগুলো “সগামত ক্ষমতাসম্পন্ন 
মানদষদের ?কছ; ছাড় দেওয়া মাঘ, প্রজ্ঞাবান মানৃষে"-র জন্য নয়* (একে্বরবাদণ 
ব্যবস্থার সমর্থনে )। উপাসনার জন্য দৃশ্যমান কিছু বস্তুর আশ্রয় নেওয়াটা 
হচ্ছে একটা “[শশসংলভ অভ্যাস মা” ( হিন্দ একে*্বরবাদ )। একমাত্র “নরেট 
মুর্থরাই” বিভিন্ন আচার-অনষ্ঠান, বাঁলদান ইত্যাদির মঙ্গলজনক প্রয়োজনশয়তায় 
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বিশ্বাস করে (মৃন্ডক উপানিষদ ); “মৃর্খরাই'"*আচার-অনংষ্ঠানের ফাঁদে পা 
দিয়ে থাকে” ( কঠোপানিষদ )। এছাড়াও আছে এইরকম সব অশ্রম্থাবাচক উন্তি 
-_মৃতিপুজো হচ্ছে “কম ক্ষমতার লোকেদের ব্যাপার” (সংগৃহণত অনুবাদ, 
ভূমিকা ); প্রবল মননাবশিষ্ট লোকদের” “্ব্ব'ল, ও অজ্ঞদের” ব্যাপার 
(ব্র্মানক্যাল ম্যাগাঁজন, ২); “তাদেরই (যেমন, মুর্খদের ) ব্যাপার যারা 
দুভণগাবশত অদৃশ্য সেই পরম সন্তাকে ভান্ত করতে অক্ষম?” (এ, ৪)। এইসব 
কথা শোনার পর লোকেরা স্বাভাবিকভাবেই ক্ষেপে উঠোছল রামমোহনের ওপর | 
মানুষের ভাবপ্রবণতা স্বভাবতই আহত হয়েছিল । আবার একইভাবে যে ধর্ম- 
সংস্কারক নিজেকে শুধয কেতাবি দৃরকঞ্পনায় আবদ্ধ রাখতে রাজ নন, তাঁর 
পক্ষেও চুপ করে থাকা সম্ভব ছিল না। 

তবে রামমোহন স্বীকার করেছিলেন যে মৃতপজো “পুরোপ্যার অথহখন নয়” 
(বিভিন্ন উপাসনাপদ্ধীতি )। চরম আলস্য আর নিক্কিয়তায় নিমঞ্জমান লোকদের 
মূতিপুজো করতে দেওয়া যায় (ব্রদ্ধানক্যাল ম্যাগাঁনন, ৪)। কিন্তু মুতিপজোর 
ব্যাপারে পণ্ডিতদের যান্ত মেনে নিতে আদৌ রাজ ছিলেন না তিনি। মানুষের 
পক্ষে একেবারেই মূলাহাীন নানান প্রথার স্বপক্ষে প্রদত্ত বিভিন্ন মননগত যুুক্তি- 
গুলোকে তিনি একে একে খণ্ডন করেছেন । 'ঈশোপনিষদ'-এর মুখবন্ধে এই 
খণ্ডন করার কাজটার ওপরেই সবথেকে জোর দিয়েছেন তিনি । 

যাঁদ বলা হয় যে সেই পরম সত্তা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান অর্জন করা একেবারেই 
অসম্ভব, তাহলে শাস্নসমূহে কেন মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে “এ জ্ঞান 
অর্জন করার ?" যাঁদ বলা হয় যে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন জ্ঞান অর্জন করা দৃজ্কর, 
“তাহলে আমরা সেই জ্ঞান অ্নের জন্য আরও বেশি করে চেষ্টা করব ।” 
একজন ঈ*বরের উপাসনা কেবলমা্ মনি-ধাঁখ্রেই সাজে-_এই যুন্তির উত্তরে 
রামমোহন যাজ্ঞবজ্কাকে উদ্ধৃত করে বলেছেন যে এ-রকম উপাসনার অনুষ্ঠান 
করার জন্য একজন গৃহকতণকেও দরকার হয়। সদদ্দেশ্য প্রণোদিত অনেক 
ইউরোপিয় বলেছেন-__মূতি হচ্ছে আমাদের মনকে ঈশ্বরের কাছে উন্নত করার 
একটা উপকরণ মান্র। এর প্রত্াত্তরে রামমোহন বলেছিলেন যে প্রকৃতপক্ষে হিন্দুরা 
নজেদের মুঁতপৃজোর বস্তুগলোকে বিভিন্ন দেবতা হিসেবে ধরে নিয়ে তাদের 
পৃথক পৃথক অস্তিত্বে” বিশ্বাস করে, এক একটা বস্তুর ওপর আরোপ করে এক 
একটা শ্থান ও জীবনপদ্ধাত, “প্রাণপ্রাতিষ্ঠা'” অনুষ্ঠানের সাহায্যে মতগিলোর 
সজীব হয়ে ওঠায় বিশ্বাস করে। বলা হয় যে যাবতীয় বম্তুর মধ্যেই ঈশ্বর 
আছেন, অথচ সমস্ত বস্তুর উপাসনা করা সম্ভব নয়_-কাজেই নিরদজ্ট কয়েকটি 
বস্তুকে উপাসনা করলে কোন ক্ষতি হয় না। এর উত্তরে রামমোহন বলেছিলেন 
-_-অজ্প কয়েকটি বস্তুর উপাসনা করলে সেই সর্বভূতে বিরাজমান পরমে*্বরের 
অস্তিত্ব স্বাঁকাত পায় না, আর সবেণপরি “আমরা যা দেখি বা অনুভব কারি, 
ঈশ্বর তার থেকে একেবারেই আলাদা |” ম্াতপজ্ো মনকে পাঁরশাদ্ধ করে 
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তোলে, এই বন্তবোর জবাবে রামমোহন বলেছেন কোনরকম কুসংস্কারাচ্ছ্ 
আচরণ-অন[ম্ঠানই মনকে পরিশুদ্ধ করে তুলতে পারে না। দ্ীঘদন ধরে চলে 
আপা প্রথার অজৃহাতে যাঁরা মারতপুজো সমর্থন করেছেন, তাঁদের কথার জবাবে 
রামমোহনের বন্তব্য হল--“স্হল খামখেয়ালিপনার ফলস্বরূপ” প্রথা আর 
প্রকৃত বিশ্বাস একেবারেই আলাদা ব্যাপার, কারণ প্রকৃত 'বম্বাসের 'ভীন্ত হল 
“আধ্যা আক জ্ঞান ও সঠিক য্যান্তি॥”” তাছাড়া প্রথা পরিবত'নশীল, সম্প্রীতিকালে 
“নিজেদের পার্থিব সুযোগ-সবিধার উন্নীতি ঘটানোর জন্য” মনুষ বার বার 
নতুন নতুন প্রথার আশ্রয় নিয়েছে । শহন্দ একেশবরবাদ” সংকাস্ত রচন।টিতেও 
1তাঁন দেখিয়েছেন যে হিন্দুধা তাদের দেবদেবীদের ঈশ্বরের “প্রতিনাঁধ' বলে 
মনে করে না, এইসব দেবদেবীঁদের তারা মনে করে 'পিথক পৃথক ঈশ্বর” বলে 
এবং এই প্রাতাঁট ঈশ্বর “ণনজস্ব মাহমাতেই” পুজো পাওয়ার যোগ্য ॥ শুধযমান্ত 
অজ্ঞদেরই যে মতিপুজোর অনুমতি দেওয়া যায়, সেই মৃতি“পুজো বার্যত 
ঈশ্বরের একত্বকে পুরোপ্যার অস্বীকার করার দিকেই টেনে নিয়ে গেছে মানুষকে 
( একেশবরবাদণ ব্যবস্থার সমর্থনে )। 

মৃতিপৃজো শুধুমাত্র একটা মননগত ভ্রান্তই নয়, এর কিছ অশুভ প্রাতক্রিয়াও 
আছে । “একেশ্বরবাদী ব্যবস্থার সমর্থনে" রচনায় 'কুলার্ণব' থেকে উদ্ধৃতি 
দিয়েছেন রামমোহন £ “যারা মনে করে ঈম্বরের কোন মতি আছে***তারা 
তাদের অন্ধ বিশ্বাসের দরুণ শুধ যন্ত্রণাই পেয়ে থাকে ।৮ মািতিপুজোকোন্দিক 
আচার-অনুষ্ঠান কখনোই মানুষকে 'চিরস্তন স্বগর্শয় আনন্দ 'দিতে পারে না”__ 
কেননা যাদের প্রাঞ্জল বোধশান্ত নেই, একমান্ন তাদেরই সাজে মৃতিপুজো করা 
( মুণ্ডক উপনিষদ, মৃখবন্ধ )। মূরতিপূজোর ব্যাপারে মানুষের আসান্ত থেকে 
জন্ম নেয় “নশ্ফল কজ্পনা,” সেইজন্যই “কোন দেবদেবীকে মানুষের কজ্পনা 
অনহযায় র:প দেওয়া””-র বিরুদ্ধে সতক থাকা দরকার” ( সংগৃহীত অন_বাদ, 
ভুঁমকা )। অন্যথায় আমরা পেছে যাই এক অবান্তবতা রাজ্যে “যা য্যান্তর 
প্রাতটি চিহ ধৰংস করে দেয়, নিভিয়ে দেয় উপলাব্ধির প্রাতাট আলো” (কেন 
উপনিষদ, ভূমিকা )। 

মতিপুজোর চাপে পড়ে প্রকৃত ধর্ম শাথল হয়ে পড়ার ফলে অনেক পাঁথ'ব 
ক্ষাতও ঘটে গেছে । উন্নততর বৈদাস্তক শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলে যে-সব 
অশ-ভ প্রাতাক্রয়া দেখা দিয়েছে, তার কয়েকটার কথা “একেম্বরবাণী ব্যবস্হার 
সমর্থনে" রচনার একটি অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন রামমোহন £ সতশদাহ, 
[বিবাহের নামে মেয়ে বাকু, পুর2ষদের বহ্ীববাহ, কুলীনপ্রথা ইত্যাদি । জাতি- 
ভেদ প্রথাও এর সঙ্গে জাঁড়ত । এটা আমাদের অনৈক্যের অন্যতম কারণ (ব্রঙ্গ- 
[নিক্যাল ম্যাগাঁজন, ১)। এই প্রথা হিন্দুদের বাত করেছে “দেশপ্রেমের 
অনুভূতি” থেকে (ব্যান্তগত চিঠি, ১৮ জানুয়ারি, ১৮১৮ )। উন্নততর ধর্ম থেকে 
বিচ্যুত হওয়ার ফলেই উদ্ভুত হয়েছে আমাদের সামাজিক কৃপ্রথাগ্লো- এমনটাই 


৯৮ 


মনে করতেন রামমোহন । “প্রকীতির সব'শান্তমান শ্রষ্টাকে শ্রদ্ধা জানানোর নাম 
করে অন্যান্ঠত হয়” যে উৎসবগুলো, “তা যাবতীয় নীতবোধের পক্ষে এক 
ধ্বংসাত্মক প্রবণতা” (হিন্দু একে*বরবাদ )। সঠিক পথ থেকে একবার বিচ্যাত 
হলেই শুরু হয় আমাদের পদস্থলন | 

এই করুণ অবস্থার জন্য রামমোহন স্পন্টভাবে দায়ী'করেছেন পারোহিততন্মকেই। 
বস্তৃতপক্ষে ঠিক এই প্রশ্নেই লুথারয় ধর্মসংস্কারের সবথেকে কাছাকাছি 
এসেছিলেন তিনি । রীতিমতো কঠোর ভাষাতেই অভিযোগটা এনোছলেন 
রামমোহন, প্মৃর্তিপূজোর অযৌন্তিকতা সম্বন্ধে অনেক শিক্ষিত ব্রাহ্দণই যথেষ্ট 
সচেতন."কিস্তু মৃতিপূজোর এ-সব আচার-অনুষ্ঠান আর উৎসবের মধ্যেই 
1নজেদের আরাম আর সৌভাগ্যের রসদ মেলে বলে তাঁরা মৃতিপ:জোকে সমস্ত 
আক্রমণ থেকে তো রক্ষা করেনই, এমনাঁক তাকে উৎসাহও যোগান ।” আবার, 
ব্রাহ্ণরা “আমাদের ধর্ম শাস্লকে আমাদের কাছে থেকে আড়াল করে রেখে 
অবিরাম শিক্ষা 'দিয়ে চলে- আমরা ঘা বাল তা বিশ্বাস করো, এসব ধমগ্রন্হ 
পরাক্ষা করে দেখতে যেও না বা ছঃয়েও দেখো না, পরোপার বিসর্জন দাও 
নিজের ষুক্তিবুদ্ধিকে "নিজের সম্পান্তর (সবটা না হলেও ) বেশির ভাগ অংশটা 
আমাদের হাতে তুলে দিয়ে প্রসন্ন করো আমাদের” ( ঈীশোপানিষদ, মৃখবন্ধ )। 
প্্রান্ধনরাই বেদান্তের'*ব্যাখ্যা করার একমাত্র আধকার+”, “সাধারণ মানুষ 
বেদান্ত সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানে না । আর কিছ হিন্দুর আচার-আচরণ তো 
হন্দুধর্মের নীতির পুরোপ্র পারিপন্হাঁ।” ব্রাঙ্ষণদের “কুসংস্কার অত্যন্ত 
বদ্ধমূল এবং এদের পার্থিব সুযোগস্মীবধাগ্ুলি বতমান ব্যবস্থার ওপারেই 
নিভ'রশীল” (বেদাস্তের সংক্ষিপ্তসার, মুখবন্ধ )। ব্রা্মণ্য ভাবধারার শিক্ষকরা 
পারচালিত হয়েছেন স্বার্থপরতা”-র দ্বারাই, এবং “মর্তিপজোর অসংখ্য 
অনযঞ্ঠান ও উৎসব থেকে আঁঞ্চক ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা পান বলে তাঁরা 
সারাক্ষণই উৎসাহ যৃগিয়ে যান মৃতিপুজোয়* (হিন্দ একেম্বরবাদের সমর্থনে, 
মৃখবন্ধ )। পঁশাঁক্ষত ব্রাক্ষণরা যে স্বপ্পচারিতার কথা বলেন, তা আসলে তাদের 
নিজেদের ও সমগ্র ত্রাহ্মণকুলের স্বার্থীসদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়” এবং 
এই স্বপ্রগারিতা মানহষের কোন কাজেই লাগে না (একেশ্বরবাদী ব্যবস্থা )। 
রামমোহন আরও বলেছেন, পহন্দুদের ভণ্ড পথপ্রদর্শকদের আত্মস্বাথই 
মৃতিপূজোকে হিন্দুদের (তাদের ধমগ্রন্ছগুলিকে অস্বীকার করে ) একটা 
সাবজনীন ব্যাপারে পরিণত করেছে-যে মৃর্তিপজো যাবতীয় কুসংস্কারের 
এবং নৈতিকতাবোধকে পুরোপুরি ধংস করার কারণস্বরপ” ( মৃস্ডক উপনিষদ, 

মৃখবন্ধ )। ৰ 
ধমগ্রন্হগ্লি বিভিন্ন ভাষায় অন্বাদ করার স্বপক্ষে (যে কাজে তীত্র আপাতত 
ছিল পদরোহিতদের ) সোচ্চার হয়ে উঠোঁছলেন রামমোহন- এক্ষেত্রেও তাঁর মধ্যে 
আমরা খখজে পাই লুথারিয় ধর্মসংস্কারের ছায়া £ "আজ পর্যন্ত এমন কোন 


৪১৪১ 


পুরাণ আমার চোখে পড়েনি যেখানে ধর্মগ্রচ্ছকে কথ্য ভাষায় রুপাস্তারত করতে 
নিষেধ করা হয়েছে" (হিম্দ্ একেন্বরবাদ, ভূমিকা )। 

মতিপুজোর বিরুদ্ধে রামমোহনের এই তীর কোধের পিছনে দেশবাসীর প্রতি 
একটা করুণাও লুকিয়ে ছিল ॥ “আত্মস্বাথের চিন্তায় যারা আচ্ছ্ন নয়, তাদের 
প্রতোকের মনে নিজের দেশবাসীদের দ:খ-্দঃদরশার প্রাতি সমবেদনাটা আপনা 
থেকেই আসে বলে মনে হয় আমার । দ্বিতীয়ত, আম তাদেরই স্বদেশবাসাঁ এবং 
একান্ত ধর্মপ্রাণ মানূষ হিসেবে অবশ্যই তাদের দুদ্শা ও শোচনীয় অবস্থার 
অংশবদার ( একে্বরবাদী ব্যবচ্থা ) ! “জন্মসতত্রে ব্রাহ্মণ এই আমাকেও শুনতে 
হয়েছে নানান অভিযোগ ও ভরৎ্সনা--এমনকি আমার কয়েকজন আত্মীয়ের কাছ 
থেকেও” (বেদাস্তের সংক্ষিগ্তপার, মৃখবন্ধ) | “মৃতিপুজোর মতো এক সর্বনাশা 
রণীতর প্রাতি আমার দেশবাসীদের অকুণ্ঠ আনুগত্যের ব্যাপারটা আমাকে 
বরাবরই দারুণ দুঃখ দিয়েছে (ঈশোপানষদ, মুখবন্ধ )। রামমোহন কোন 
সমাজাবাচ্ছি্ ধমণপ্রচারক 'ছিলেন না, স্বদেশবাসীদের একজন হয়েই তাদের 
সামনে নিজের বন্তব্য পেশ করেছেন তান | তাঁর স্বদেশবাসীরা অবশ্য তকে 
[নিজেদের একজন বলে মেনে নিয়ে স্বজনের মতো আচরণ করেনি । 


প্রকৃত উপাপন। 


'ধর্মতাত্তবক চিন্তাভাবনা অথবা সনাতন ধর্মের সঙ্গে মননগত বিরোধ আমাদের 
দেশে কোন নতুন ব্যাপার নয় । কিন্তু রামমোহনের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে এ 
“বিরোধের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চেষ্টা করেছিলেন প্রচালত সমস্ত রকম মতপুজো 
এবং আচার-অনযজ্ঠান বাতিল করে ঈশ্বর উপাসনার এক বিশুদ্ধ রতি গড়ে 
তোলার ॥ অতাঁতে একে্বরবাদী মত বা সম্প্রদায়ও প্রচুর দেখা গেছে । এ-সব 
মত বা সম্প্রদায়ের শিকড় “ভন্তির আবেগ”, পর্যন্ত গিয়ে থেমে ছিল সরাপরি 
দার্শনক বিশ্লেষণ থেকে সেগুলো রস গ্রহণ করে নি । রামমোহন প্রচারিত প্রকৃত 
উপাসনাকে তাই ঘিরে ছিল এক আধ্বানকতার বলয় আর এর মধ্যে প্রতাঁচ্যবাদের 
প্রভাব খুজে পাওয়াকেও খ;ব একটা কষ্টকজ্পনা বলে মনে হয় না। তর ধমাঁয় 
চিন্তাধারায় অভিজাতদ্দের জন্য মাহমা্বিত সন্দূরপ্রসারী কজ্পনা আর সাধারণ 
মানুষের বিচার-বিবেচনাহীন আচার-অনুষ্ঠান পালনের মধ্যেকার চিরাচারত 
বাবধান দূর করার আন্তারক প্রচেত্টা একান্তই স্পম্ট ছিল। 

একটু একটু করে রামমোহন পেশীছে গেছেন সরাসাঁর একজন ঈশ্বরের উপাসনা 
করার 'চস্তায় ॥। “এই ব্রহ্মান্ডের সময় নিয়স্তা একজনই."*তাঁর উপাসনা করাই 
মানবজাতির প্রধান কত'ব্য” (ঈশোপানষদ, মুখবন্ধ )। মানুষের করা উচিত 
সেই ঈশ্বরেরই শযান বাস করেন অন্তরে, পারব্যগত হয়ে থাকেন সমগ্র জীবজগতে" 
( উপাসনার বিভিন্ন পদ্ধাত ), “কিন্তু তাঁর কোন নাম নেই” ( সম্পত্তির দালল )। 
'“শাস্ম নিদিষ্ট আচার-অনংজ্ঠানে যোগ দেওয়ার কোন প্রয়োজনই নেই__ 
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সুশীতল দাথনা বাতাস বইলে পাখার দরকার থাকে না” (ঈশোপণিষদঘ, 

মূখবন্ধ )। “বেদোস্ত আচার-অনৃষ্ঠান পালন না করেও ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রকৃত 
নান অর্জন করা যায়” (হিন্দু একে*বরবাদ, ভুমিকা )। সংপ্রসিদ্ধ শংকরাচাণ 
ঘোষণা করেছিলেন ***ষে ব্রা্মণ্য আচার-অন্ঠান পুরোপ্যার বন করেও সেই 
পরম সত্তার উপাসনা করা যায়” ( একে*বরবাদশী বাবস্থা )। “শাস্তনিরিষ্ট, 
বিভিন্ন কতব্য ও আচার-অন:ষ্ঠান যারা কখনোই পালন করেনি, তারাও অজণন 
করতে পারে ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান*'বলে গেছেন মহামতি ব্যাসদেব” ( পরম স্বগ- 
সুখের সম্ধানের স্বপক্ষে )। 

এই নতুন উপাসনার মূল কথা ছিল সরাসার ঈশ্বরের প্রাতি মন দেওয়া, কারণ' 
“ঈ*্বরকে যে জানতে চায় সে সেই জ্ঞান লাভ করে, ঈশ্বর স্বয়ং তার সামনে 
উদ্ভাঁসত হয়ে ওঠেন” (মৃণ্ডক উপনিষদ )। উপাসনার যথার্থ পদ্ধাতটি হবে 
এ-রকম'£ “আমাদের প্রার্থনা জানাতে হবে ঈশ্বরের উদ্দেশো, শুনতে হবে 
তারই কথা, ভাবতে হবে তাঁরই কথা এবং চেম্টা করতে হবে তাঁর কাছে 
পেশছানোর” (বেদাস্তের সংক্ষিপ্তসার )। “উপাসনার অথ হল কোন একজনকে 
সন্তুষ্ট করার চেম্টা করা । কিন্তু সেই পরম সন্তার উপাসনা করার অর্থ হল ৩1র 
গুণরাজি উপলব্ধির চেষ্টা করা” (ধমশয় নিদেশ)। “সম্পত্তির দলিল'-এ 
প্াক্রিয়াটা 'চাহত করা হয়েছে এইভাবে, প্রদ্গাণ্ডের শ্রম্টা ও রক্ষাকত্ণা সম্বন্ধে, 
উপলব্ধির উল্লাত ঘটানো ।” যাঁকে চিন্তা করা যায় না তাঁর উপাসনাও করা যায় 
না--এই স্বাভাবিক য্যুক্তাটর উত্তরে বলা হয়েছে £ “উপাসনার অর্থ শুধু সেই 
সবন্ বিরাজমান ঈ*বরের আন্তিত্বে বিশ্বাসের স্তরে নিজের মনকে উন্নত করে তোলা 
***তাঁর ক্ষমতা নিয়ে ক্রমাগত অনুধ্যান করা'"*আর সেই সঙ্গে আমাদের আন্তত্ব, 
অন:ভূঁতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাঁর প্রাত আঁবরাম কৃতজ্ঞতা বোধ করা" "আম 
নাদ্ধিধায় বলতে চাই যে তাঁর উপাস্না শুধু যে সম্ভবপর এবং সাধ্যায়ত শুধু 
তা-ই নয়, এটা সমস্ত বুদ্ধিমান জীবের পাবন্ধ করতব্যও বটে” (একেম্বরবাদী 
ব্যবস্থা) । ব্রাহ্ধরা আজও মোটামরট বিশ্বস্তভাবেই এই ধারা অনংযাক্নী উপাসনা 
করে থাকেন, যাদও কম্পনা প্রায়শঃই এই ছকের থেকে অনেক দূর এাঁগয়ে যেতে 
চায় । উপাসনার কিছু ফলাফল থাকে । «আমাদের সমস্ত আবেগ, শরগরের 
বাঁহাক অনুভূতি আর শুভ কাজগদুলির ওপর নিয়ন্্রণ.**এই কাজগ্লি ঈ*বরের 
সালিধ্যে পেশোছনোর সঙ্গে আবচ্ছেদ্য” (বেদাস্তের সংক্ষিগতসার )। “ঈশ্বর 
উপাসনার একটা অঙ্গ হচ্ছে নৌতিক বোধ.*এবং ঈম্বর লাশ্লিধ্যে মনকে য্য্ত করার 
সঙ্গে'*'শূভ কাজগুলির সম্পর্ক আবচ্ছেদ্য”" (একেশ্বরবাদী ব্যবস্থা )। 

ধর্মের প্রকৃত ব্যবস্থাটা"*তার পালনকারীকে পেশছে দেয় ঈশ্বর সংক্রান্ত 
জ্ঞান ও ঈশ্বরের প্রাতি ভালবাসায় এবং অন্যান্য মানুষদের প্রতি ভালবাসার, 
তাদের অন্তরে জন্ম নেয় নম্রতা আর দয়া এবং তারই সঙ্গে দেখা দেয় মনের 

স্বাধীনতা ও বিশুদ্ধ আসন্তারকতা” (কঠোপনিষদ, মুখবন্ধ )। “সম্পতির 
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দ্ীলল+'-এ শ্দয়া, নোতিকতা, ধার্মিকতা, বদান্যতা, সদ্গৃণ উন্নত করা এবং 
সমস্ত ধর্ম, বিশ্বাস ও মতাবলদ্বী মান্হষের মধ্যেকার এঁক্যবন্ধন দঢ়তর করে 
তোলা*র কথা বলা হয়েছে । ব্রাঙ্ষণক্যাল ম্যাগাঁজন'-এর চতুর্থ সংখ্যায় বলা 
হায়েছে--“যে পবি্র শ্রদ্ধার কথা আমরা বলে থাকি, তা একমান্ পরস্পরের প্রাত 
দয়া বা বদান্যতা দেখানোর মধ্যেই নিহত, কোন কাম্পাঁনক বিশবাস অথবা 
হাত, পা, মাথা, জিভ বা শরণরের অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্ঙ্গের কিছু নড়াচড়ার 
মধো নয় ।” 

রামমোহনের উপাসনা পদ্ধাতির মধ্যে প্রতীচ্যবারের দাট সম্ভাব্য উপাদান খখজে 
পাওয়া যায় £ সমবেত প্রার্থনা ও স্তোন্র গান। একেশবরবাীদের সঙ্গে দীর্ঘ 
দিনের মেলামেশার ফলেই তাঁর মনে জন্ম [নয়োছিল সমবেত প্রার্থনার চিন্তা । 
ব্রা্ষদের জমায়েতগুলোতে একেবারে প্রথম থেকেই চাল হয়েছিল এই সমবেত 
প্রার্থনার রীতি । যাল্বল্ক্যের কথা উদ্ধৃত করে একেশবরবাদী গাীঁতের স্বপক্ষে 
যুক্ত দিয়েছেন রামমোহন ('হন্দ্য একে*বরবাদ, ভুমিকা ) এবং বলেছেন £ 
“সাধারণ কথোপকথনের ভঙ্গীতে কোন চিন্তার কথা বললে তা মানুষের মধ্যে 
যতটা ছাপ ফেলে, তার থেকে অনেক বোঁশ ছাপ ফেলে গানের মধো দিয়ে 
শোনালে |”, প্রসঙ্গত বলে রাখা যায়, ব্রা্ষদের প্রার্থনাসঙ্ঈীতগ)লো ছিল অত্যন্ত 
আকর্ষনীয়, এই গানগুলোর মধো যাঁদ নিটোল সত্য প্রকাশ না-ও পেয়ে 
থাকে তাহলেও এগুলোর মধ্যে সৌন্দর্য ও কজপনার এক নতুন জগং চিত্রিত 
হতই আর এটাই চরম উৎকর্ষ পেশীছোছিল রবান্দ্রনাথের প্রা নাসঙ্গীতে । 
রামমোহনের উপাসনার ভিত্তি ছিল সেই প্রাচীন মন্ধা “$ তৎসং”-_যার অর্থ 
হল “ও যে বস্তুর কথা চিন্তা করেন, তাকে শুধুমাত্র “সেই” 'জানস 1হসেবেই 
বর্ণনা করা যায় যা শবদ্যমান'” ( ঈশ্বর উপাসনা )। এই সত্তা নিয়ে যান্তসম্মত 
[বতক হতেই পারে ; এই সত্তা থেকে মানুষ ঈশ্বরের অন্যান্য গৃণরাজর দিকে 
যুন্তিসম্মতভাবে কতটা অগ্রসর হতে পারে, তা নিয়েও বিতক্ণ থেকেই যাবে । 
প্রাহ্মদের যে-কোন প্রার্থনা বা ঈশ্বর আরাধনার আগে যে মন্দ উচ্চারত হয়, 
তাতে দশাঁট শব্দ আছে । এর মধ্যে চারটি শব্দ ( সত্তা, উপলাব্ধ, চিরস্তনত্ব, 
একত্ব ) হচ্ছে রামমোহনের চিস্ত।ধারার মর্মবস্তু, আর চারাট বড় জোর 'সিদ্ধাস্ত- 
মূলক আর বাকি দুটি আতরিন্ত সংযোজন মান । 


আত্মা, পাপ ও মরণোত্তর জীবনের তত্ব 

আত্মার প্রকৃতি, পাপপতণ্য, মরণোত্তর জীবন--পরস্পর সম্পক যুস্ত এই তন্তৰ- 
গুলো যে-কোন ধমের কাছেই একটা কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা থেয় । আত্মা এবং 
মৃত্যুর পরেও তার টিকে থাকার ধারণাটা অবশ্যই এই দ্,ঃখময় জগতের সামনে 
একটা সান্তবনাস্বরূপ। পাপপৃণ্য ও তার ফলাফলের ধারণাকে সমাজের মূল 
বন্ধন বলেই মনে করে মানুষ । তবু, ঈশ্বরের আস্তিত্বের ধারণা মেনে নিলেও 
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এইসব ধারণাগ্লো স্বতগসদ্ধ হয়ে ওঠে না । এগুলোর হ্যন্তগত সমস্যা দূর 
করা যায় চরম অদ্বৈতবাদের সাহায্যে, কিন্তু চরম অদ্বৈতবাদ আবার কোন ধমশয় 
আচার-অনষ্ঠানকেই স্বীকার করে না । পৃরোহততন্তর এবং স্ছলমনা লোকেদের 
ঠুনকো অনুকম্পার হাতে উপাসনার ভার তুললে দিয়ে চিন্তাশীল ব্যন্তি তর 
মননগত তৃপ্তি হয়ত খখজে পেতে পারেন । 

কঠোপনিষদ'-এ আত্মা সম্বন্ধে রামমোহন বলেছেন £ “এ ব্যাপারে বিভিন্ন 
দলের 'বাভল্ন মত। ঈশ্বরের থেকেই উদ্ভূত হয় আত্মা-__এই মতে বিশ্বাসী 
কোন ব্যান্ত খন আত্মার ব্যাখ্যা করেন, তখন আত্মার চিরন্তনতা সম্বন্ধে আর 
কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না'"'পাঁথব বস্তুসমূহ থেকে প্রাপ্ত মনের মাধ্যমে 
দৃপ্ত হয়ে ওঠে আত্মা, আবরাম ক্রিয়া করে এঁ মনের ওপর-_এ-কথা জানার পর 
কোন প্রজ্ঞাবান মানষ আনন্দে উৎফুল্ও হয়ে ওঠেন না বা দুঃখে ভেঙেও পড়েন 
না"""মাত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই; আত্মা একটা উপলাব্ধ মানসে 
জন্মরাহত, অক্ষয়--শরীর আঘাত পেলে আত্মা আহত হয় না.*"যাবতীয় 
জীবের হাদয়েই তার বসবাস.*'অসং কাজ থেকে বিরত না হলে কেউ আত্মাকে 
জানতে পারে না কিন্তু'*'ঈমবর সংকান্ত জ্ঞানের সাহায্যে***জানা যায় 
ঈষ্বরকে, অর্থাৎ আত্মার শ্রথ্টাকে | “কেন উপানিষদ'-এ রামমোহন বলছেন £ 
পরম সন্তাই হচ্ছেন “ব্রন্মাণ্ডের আত্মা শরীরের সঙ্গে আত্মার যে সম্পক, যাবতাঁয় 
বস্তুর সঙ্গে পরম সন্তারও সেই একই সম্পকণ।” ব্রন্ানক্যাল ম্যাগাঁজন'-এর 
প্রথম সংখ্যায় তিনি বলছেন, প্রাতটি আত্মাই হচ্ছে “বস্তুর ওপর সেই পরম সত্তার 
প্রতিফলন,” এবং সেই বস্তুর প্রক্কাত অনযায়ী আত্মাটি ব্দ্ধঘগ্তি অথবা 
ভেতাবৃদ্ধির হয়ে থাকে | “বীপশিখার মতো 'ভিল্ন ভিন্ন আত্মাগ্বাল**'ঈশবরের 
সর্বব্যাপী উত্তাপে মিশে যেতে” বাধ্য ॥ “আভ্যন্তরখণ শান্ত” বা “আধাশক 
সাদৃশ্য” স্বরপ এই আত্মা কখনোই ঈশ্বরের অনধীন কিংবা ঈশ্বরের সমান 
হতে পারে না। 

আত্মার ধারণার সমর্থনে রামমোহন বলছেন ঃ “প্রতাটি আত্মা ঘাঁদ ঈশ্বরের 
সৃষ্টি না হয়ে থাকে, তাহলে কি এগ্লি শুন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে 2 সে কথা 
ধরে নিলে যুক্তি ও 'সিঘ্ধান্তকে অস্বীকার করতে হয় এবং তখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
প্রমাণ করার কোন উপায়ও থাকে না.* "এমনটা ঘটলে নির্বরবাদী মতগুল 
জোরদার হয়ে উঠবে, ধংস হয়ে যাবে সমস্ত ধর” (এ )। মনেপ্রাণে ধাঁমিক 
রামমোহন স্বভাবতই কোন আলোচনা না করেই খারিজ করে দিয়েছেন 
নিরীশ্বরবাদকে | 

পাপের প্রকাত সম্বন্ধে অপ কথাই বলেছন রামমোহন । তাঁর চিন্তায় অন্তর 
থেকে উৎসারিত কুচিস্তাই হচ্ছে পাপ, যার সঙ্গে “খাদ্য বা অন্য কোন ব্যাপারে 
আচার-্বচার পালনের কোন সম্পকই নেই” (কঠোপানষঘ, মৃখবন্ধ )। 
“ইছাপুরণের আকাঙ্খা” আর *পমাজের কাছে নাঁতিষ্বীকার”-এর মধ্যেকার 
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আভান্তরণণ সংগ্রামে প্রথমাঁটকে পুরোপ্রিভাবে পরাঁজত করার উপায় হল 
“আন্তারক অনুশোচনা ও ধান, ধা পাপের শাস্তিস্বর্প মানীসক অশান্ত ও 
উদদ্বগকে প্রশমিত করে ' মন্দ কাজ করে মানুষ ঈশ্বরের কাছে যে পাপ করে, তা 
এইসব প্রায়শ্চত্তের দ্বারাই খণ্ডন হয় বলে মনে কার আমরা” (ব্রক্মানিক্যাল 
ম্যাগাজিন, [৬ )। 

পাপের গছ ফলাফল থাকেই । প্রাতটি আত্মা “তার ভাল অথবা মন্দ কাজ- 
গুলির জন্য পুরস্কার বা শান্ত পেয়ে থাকে” (কঠোপনিষদ )। শরীরের সঙ্গে 
অঙ্গাঙ্গখভাবে জাঁড়ত আত্মা তার অক্ঞানতার দরুণ ভ্রান্তপথে চালিত হয়ে 'নিজের 
অপ্রতুলতার জন্য শোকাত" হয় । কিন্তু যখন সে উপলধ্ধি করতে পারে তার 
সঙ্গীকে অথণৎ ব্রন্মাণ্ডের সেই মহান প্রভুকে''তখন সে মস্ত হয় দঃখ আর 
মোহ থেকে-*যে প্রজ্ঞাবান মানুষ জেনেছেন সমস্ত জীবের মধ্যেই বাস করেন 
ঈ*বর, তিনি দ্বৈতবাদের যাবতাঁয় ধারণা ছংড়ে ফেলে দেন, উপলব্ধি করেন জগতে 
প্রকৃত সত্তা একাঁটই-_-তিঁন হচ্ছেন ঈ*বর” ( মৃস্ডক উপানষদ )। ঈ*বরের কাছ 
থেকেই স্ন্ট হয় আত্মার, 'কিস্তু “ভাল আর মন্দ কাজের ফল” হিসেবে “পুরস্কার 
বা শান্ত পেতে সে বাধ্য” (ব্রহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন, ॥ )। 

পাপপুণ্যের ফল মানুষকে ভোগ করতে হয় এই জীবনে এবং মৃত্যুর পরেও, 
কেননা একমান্ন নির*বরবাদীরাই বলে মৃত্যুর পর আর কিছ নেই। এক্ষেত্রে 
1নজের স্বভাবাসদ্ধ য্যান্তাবন্যাস ব্যাতিরেকেই শাস্ত্রীয় বন্তবোর পক্ষে দাঁড়য়েছেন 
রামমোহন (এ, ঘা)। ভাল বা মন্দ কাজের ফলাফল “এই জগতেও ভোগ 
করতে হয়” অথবা “মৃত্যুর পর পাপ কিংবা গুণ অনহযায়ী ঈশ্বর কাউকে 
পাঠান নরকে, কাউকে স্বগেশি। এমনকি “কাজ অনুযায়ী তাদেরকে সপ্রাণ 
অথবা নিষ্প্রাণ অন্য দেহও” দিয়ে থাকেন। বস্তুত পক্ষে এখানে রামমোহন 
তাঁর 'তুহফাৎ'-এর যুক্তিবাদ থেকে অনেকটাই বিচ্যুত হয়েছেন । এ থেকেই আসে 
জন্মাস্তর ও কম“ফলের তত্তৰ এবং এই সুস্পন্ট যান্তটাকে অস্বীকার করা হয় ষে 
এঁ জন্মান্তর আর কর্মফলের কারণম্বরূপ পূর্বতন কাজগুলোর কোন স্মৃতি 
থাকে না বলে মৃতুার পর পুরস্কার বা শান্তর কোন যৌন্তিক ক্ষমতাও থাকে 
না। এক্ষেত্রে রামমোহনের সুত্রায়নটা লক্ষণীয় £ “ভাল অথবা মন্দ কাজের 
পুরস্কার বা শ্ান্তকে বেদান্ত মরণোত্তর জীবনের ব্যাপার বলে স্বীকার করে না, 
[বিশেষ একটা বিচারের দিনের ব্যাপার বলে তো নয়ই” ( এ, 1৬ )। 

রাম:মাহন মনেপ্রাণে বশ্বাস করতেন শান্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার একমান্ত 
উপায় হচ্ছে সেই পরম সন্তার কথা গভীরভাবে চিন্তা করা এবং তকে জানা । 
এই পরিণাণটা স্বীয় সুখের ধারণার সঙ্গে ঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পাকতি । “একমান্ত 
পরম সত্তাকে জানলেই মানুষ স্বীয় সুখ পেতে পারে” (একেশবরবাদণ 
ব্যবস্হা )। “শাম্বত স্বর্গসখ পাওয়ার একমান্ন উপায় ঈশ্বরকে সঠিকভাবে 
জানা” (মুণ্ডক উপনিষদ )। ঈশ্বর সবেন্ধে সঠিক জ্জানের অধিকার মানুষ 
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স্বগশয় সুখ লাভ করেন। “মনের মধ্যে জমে থাকা সমস্ত আকাঙ্কষ। থেকে 
যখন মু্ত হয় মানুষ, তখন এই নশ্বর মানুষও হয়ে ওঠে অবিনশ্বর এবং এই 
জশখবনেই সে অজর্ন করে সমাধির অবস্হা” (কঠোপনিষৰ )। যে মানুষ ঈশ্বরকে 
জেনেছে, সে “এই জগত থেকে বিদায় নেওয়ার পর লান হয়ে যায় সেই পরম সন্তার 
মধ্যে” ( কেন উপানিষদ )। মৃত্যুর পরে ব্যান্তগত জীবন সম্বন্ধে যে-সব ধারণা 
চালু আছে মানুষের মধ্যে, সে ব্যাপারে কোন কথা পাওয়া যায় না রামমোহনের 
রচনায় । 


থি,শ্চান গৌঁড়ামির বিরুদ্ধে জেছাদ 


্রশ্চান মতবাদ সংক্রান্ত িতকেঁ ঘটনাচক্রেই জাঁড়য়ে পড়েছিলেন রামমোহন । 
১৮২০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'ষীশুর অনুশাসন (2£59595 ০1 69785 )॥ 
এই রচনায় [তান বলেন যে সবাঁকছুর নিয়স্তা ?হসেবে এক পরম শীল্তর আস্তত্ব 
সংক্রান্ত থিশ্চানদের ধারণা এবং অন্যের কাছে মানুষ যেমন ব্যবহার আশা করে, 
অন্যদের সঙ্গে গঠক তেমন ব্যবহারই করা উচিত, এই নশীতাঁট আমাদের আন্তত্বকে 
অনেক মনোরম ও ফলপ্রস্‌ করে তোলে । শান্ত ও সমন্বয়ের পক্ষে সহায়ক যাঁশুর 
নৈতিকতা সংক্ান্ত উপদেশগীল “আঁধাবদ্যক িকীতির অনেক উধের্ব এবং শিক্ষিত- 
আঁশাক্ষত সকলের পক্ষেই সমান বোধগম্য 0” যীশুর ঈশ্বরত্ব পরোক্ষভাবে 
অস্বশকৃত হচ্ছে দেখে গোঁড়া 'থিশ্চানরা খেপে উঠে আক্রমণ করতে শর; করোছিল 
রামমোহনকে । 


্তুান্তরে রামমোহন হীঞ্গত করোছলেন ভারতের থিশ্চান ধর্মপ্রচারকদের দিকে, 
“্যে বাংলায় ইংরেজরাই একচ্ছন্ন শাসক এবং যেখানে ইংরেজদের নাম শদ্নলেই 
মানূষ আতাঁঙকত হয়ে ওঠে, সেখানকার দাঁরদ্র, ভার; ও নম্র বাসিন্দাদের অধিকার 
এবং ধর্মের ওপর অবৈধ হস্তক্ষেপকে ঈশ্বর কিংবা সাধারণ মানুষ কারুর পক্ষেই 
ন্যাধয কাজ বলে মেনে নেওয়া সম্ভব নয় ।” আবার “অন্যায় স্াবধা নেওয়া 
আর অপমানের সাহায্য কিংবা মানুষকে বাঁভন্ন পার্থিব লাভের আশা দোখয়ে 
কোন ধর্ম চালু করার চেস্টা যুন্তি ও ন্যায়ের সঙ্গে সঙ্গাতপূর্ণ নয়” 
হ্ধানক্যাল ম্যাগাজন, ])। প্রিশ্চান ধমপ্রচারকরা হিন্দদদের উন্নত দর্শনকে 
অস্বীকার করেন এবং উপহাস করেন মার্তপুজোকে, কিন্তু তারাও কি খুব জোর 
গলায় “যাঁশহৃথিষ্টই ঈশ্বর” বলে দাবি করেন না? (এ, 1) শীবনগ্র মতামত 
(০0519 588০561929) রচনায় অবশ্য তান বলেছেন যে প্রিশ্চান 
ধরমপ্রচারকদের ওপর আমাদের ক্লুদ্ধ হওয়া উচিত নয়, বরং নিজেদের ভ্রান্তি 
সম্বন্ধে অন্ধত্বের জন্য তাদের “করুণা”-ই করা উচিত, কেননা “যাদের প্রচুর সম্পদ 
আর ক্ষমতা থাকে, তাদের পক্ষে নিজেদের ভুলন্রাট উপলব্ধি করা” প্রায় 
অসম্ভব ॥ 


১০৫ 
রৈনেসাস-৭ 


গোঁড়া গ্রিশ্চান মতবাদের যা প্রাণস্বরূপ, সেই ত্রিত্ববাদের ( 019118118201910 ) 
বিরুদ্ধে নিজের বন্তব্য পেশ করতে গিয়ে এই “ভূলন্রটিগুলো” চিহৃত করেছেন 
রামমোহন । শ্রিশ্চানদের ঈ*বর কি ন্রিবচনাবশিষ্ট কোন নামবাচক বিশেষ্য অথবা 
জাতিবাচক বিশেষ্য ? ঘিত্বের ধারণাটা শ্যান্ত ও আভিজ্ঞতার একেবারেই 
বিরোধী” | ছোটবেলা থেকে শিক্ষা পাওয়ার ফলেই ধিশ্চানরা "তাদের মতবাদের 
প্রাত পক্ষপাতযনুন্ত হয়ে ওঠে।” থ্রিশ্চান ধর্ম চেষ্টা করেছে ভারতবষে" “এক ধরনের 
বহঈশ্বরবাদী ধারণা”র বদলে আর এক ধরনের বহুঈশ্বরবাদী ধারণা চাল? 
করার এবং দুধরনের ধারণারই রক্ষাকবচ হচ্ছে প্রহস্যের বম।” িত্ববাদী 
ধারণার এ তিনজনের মধ কোন একজনের সব'শীল্তমন্তা ও সবন্জরতা যাঁদ যথেষ্ট 
হয়, তাহলে '“পদ্বতয় এবং তৃতীয় জনের সর্বশন্তিমন্তা ও সবর্ঞতাটা অনাবশ্যক 
ও অবাস্তব হয়ে ওঠে। কিন্তু একজনের সব'শান্তমন্তা ও সবন্জ্রতা যাঁদ যথেজ্ট 
না হয়, তাহলে সংখ্যাটাকে আমরা 'তিনেই বা সীমিত রাখতে যাব কেন ?” 
কুসংগ্কারমূন্ত সাধারণ বযাদ্ধটুকু থাকলে যে-কেউই পারে “এই ধমমিতের মুখ 
থেকে কুতকের রঙচঙে মুখোশটা ছিখড়ে দিতে -যে কুতক মানুষের সাধারণ 
বৃদ্ধি এবং হীন্দ্রয়গত প্রমাণের বিরোধ” । এই উদ্ধ্তিগযুলো নেওয়া হয়েছে 
ন্রক্ধানক্যাল ম্যাগাজিন” এর তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা থেকে। 


প্রত্যাদষ্ট বাইবেলই হচ্ছে এই মতবাদের কেন্দ্রীবন্দ২--এ-কথার উত্তরে রামমোহন 
বলছেন £ “যে গ্রচ্ছে ইন্দিয়ের ব্যবহার অস্বীকার করা হয়, তা কি সেই পরম 
সন্তার সৃষ্ট হতে পারে 'যান সমগ্র মানবজাতিকে ইন্দ্য় দিয়েছেন ?” (এ 111) 
কস্তু এ-সব সত্তেবও থ্রিণ্চান মতবাদকে অশ্রদ্ধা করতেন না রামমোহন । ওয়্যার 
এর কাছে লেখা একটি চিঠিতে (১৮২৪) তিনি বলেছেন ঃ “ঠকভাবে বাবহার 
করা হলে আমাদের জানা অন্য যে-কোন ধর্মের চেয়ে থ্িশ্চান ধর্মেই মানবজাতির 
নোতক, সামাঁজক ও রাজনৈতিক অবস্থা উন্নত করে তোলার প্রবণতা অনেক 


বোঁশ করে চোখে পড়ে? 


বাংলার একেশ্বরবাদশ িশ্চানদের সঙ্গে আর বিদেশের 'বভিন্ন জায়গার 
একেশ্বরবাদশদের সঙ্গে ঘাঁনঘ্ঠ সম্পক€ রেখে চলতেন র।মমোহন ॥ এক হিন্দ 
উত্তর” (4১05৩: 01 & 83105) রচনায় [তান বািভল্ন একেশ্বরবাদী অনুষ্ঠানে 
তাঁর উপ্পান্থতির (ব্রাহ্মপমাজ গড়ে তোলার আগে ) সমর্থনে বহ কারণ দেখান । 
এগুলোর মধ্যে ছিল-_ঈশ্বরের একত্ব সংক্রান্ত একে*বরবাদী মতবাদ বেদের 
পক্ষেও গ্রহণযোগ্য ; বহ ঈশ্বরবাদ ও মাতপুজোকে তার যাবতীয় আধ্ানক 
রূপসহ পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করা; ব্রাঙ্গণা এবং ন্িত্ববাদী, উভয় ধরনের 
রূপক-বর্ণনাকেই অস্বীকার করা; ব্রাঙ্ণণ ও “ভাল পোশাক পাঁরহিত, সচ্ছল 
অবচ্থাসম্পন্ন এবং বিজয়গবে" গাঁবতি আর একদল পুরোহিত” কর্তৃক প্রচারত 
“নর-দেবতা”র ( 1087-89৫ ) ধারণা খারিজ করে দেওয়া ইত্যাদি । 


১০৬ 


এঁতিহ্্য ও যুক্তি 

“কেন উপনিষদ'-এর মৃখবন্ধে রামমোহন নিজের ভাবনা সমত্রবদ্ধ করে বলেছেন £ 
“প্রাচীন জাতগ্ীলর এীতহোর 'দিকে তাকালে একের সঙ্গে অপরের অনেক 
পার্থক্য প্রায়শই চোথে পড়ে । আর যখন'''সৃনিশ্চিত পথপ্রদর্শক হসেবে 
আমরা য্যান্তর দ্বারস্হ হই, তখন দেখতে পাই আমাদেরকে লক্ষ্যে পেশছে দিতে 
যান্ত একা কত অযোগ্য -"'এ থেকে শুধু একটা সামীগ্রক আঁবশবাসই গড়ে ওঠে 
যা আমাদের সখ-স্বাচ্ছন্দোর ভিত্তিস্বর্প নাীতগাীলর সঙ্গে আদৌ মানানসই 
শয়। সম্ভবত শ্রেষ্ঠ পদ্ধাত হচ্ছে এই দুটোর কোনটার হাতেই নিজেদের 
পুরোপ্ার সপে না দিয়ে উভয়ের আলোককেই যথাযথভাবে ব্যবহার করে 
আমার্দের মননগত ও নৈতিক গুণাবলী উন্নত করে তোলার চেষ্টা করা ।” এই 
ভারসামা রক্ষা করাটা নিঃপন্দেহেই কঠিন ছিল । তবে “সংখ-্বাচ্ছন্দ্য”-এর 
অত্যাধূনক ধারণাটা হয়ত এই সন্ধানের সহায়ক ভুমিকা পালন করতে 
পারত। 

বেদের প্রাতি রামমোহন যে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তার অনেক নাঁজরই খংজে পাওয়া 
যায়। “বেদান্তের সংক্ষিতসার'-এ তিনি উল্লেখ করেছেন যে বেদেই বলা হয়েছে 
এট “ঈ*ববের দ্বারা রচিত” । £একে*্বরবাদশ ব্যবস্থা" রচনায় তিনি ঘোষণা 
করেছেন যে ণ্ধমীর্র বিতর আমি কখনোই এমন কোন য্যান্ত হাজির কারান যা 
বেদের বন্তব্য এবং তার সংপ্রাসদ্ধ ভাষাকারদের বন্তবোর ভান্ততে গড়ে ওঠোন ॥” 
'্রহ্দনিক্যাল ম্যাগাজিন'-এর চতুর্থ সংখ্যায় আরও এগিয়ে গিয়ে তিন 
পপ্রতাদি্ট বোর”, “বেদের এশবরিক পথানদেশি এবং বিশুদ্ধ ঘাক্তর নিদেশ”"-এর 
কথা বলেছেন । আরও বলেছেন, “বেদ হচ্ছে আমাদের শাসন করা ও পথনিদেশি 
দেওয়ার ব্যক্ত এবং প্রবাতিত ঈশ্বরের নিয়ম ।* অবশা নিজের বন্তব্োর শ্রোতা 
পাওয়ার জনা বেদকে এইভাবে চিহিততি করাটা হয়ত তাঁর পক্ষে প্রয়োজনণরই 
ছিল, ঠিক যেমন জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে সরাসার কিছু না বলা আর 
ব্রান্ধণদের প্রথম প্রার্থনাগ্লোতে বেদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোরও হয়ত দুটো 
উদ্দেশ্য ছিল__সহজতম পথে এগোনো আর মানুষের চিরাচরিত রীতিকে সম্মান 
দেখানো । 

রামমোহন অবশা অনেক বেশি করে ব্যাস্তিরই দ্বারস্থ হয়েছেন । “একেশ্বরবাদ?ী 
ব্যবস্হা” রচনায় তান স্পঙ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে «কোন বুদ্ধিমান মানুষ” 
ঈশ্বরকে “স্মরণ করা”র জন্য কোন বস্তুর আশ্রয় নিতে পারে না। বেদের 
[বিভিন্ন অংশ, যেগুলো স্পম্টতই পরস্পরাবরোধী (ঈশ্বরের একত্ব এবং ঈশ্বরের 
বহত্ব), সেগুলোকে যদি আমাদের বিচারবাদ্ধ দিয়ে ঠিকঠাকভাবে সমন্বয় করে 
নেওয়া না হয়, “তাহলে সমগ্র রচনাটা যে শুধ প্রামাণ্যতা হারিয়ে ফেলবে তা-ই 
নয়, নিতান্ত দুবেশোধ্যও হয়ে উঠবে" (কেন উপানিষদ )। “প্রাকৃতিক ঘটনাগ্লিকে 
লক্ষ করে” আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা ধারণা অর্জন কার । এখন আমরা ঘাঁদ 


১০৭ 


শীব্বাস সৃষ্টির এই মাধ্য্"টিকে অস্বীকার কার এবং “শুন্য থেকে বস্তু, 
সৃষ্টির বিশ্বাস আর একদিন এই সবাকছুরই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বিশবাসটা” না 
চাপিয়ে দিই নিজেদের ওপর, তাহলে ঈম্বর সংক্রান্ত ধারণার সত্যতা প্রাতিপাদনের 
মতো কোন যুত্তই আর আমাদের হাতে থাকে না (ঈশ্বর উপাসনা )। বেদের 
পরস্পরাবরোধী অংশগুলোর মধোকার বিরোধ দর করার জন্য আমাদের 
[বিচারব্দ্ধিকে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে, অন্যথায় বেদকে “ধরে নিতে হবে 
স্ববিরোধা এবং সেইহেতু দৃবেধ্য বলে” (বেদান্তের সধক্ষগ্তসার )। 

অন্যবাদের ক্ষেত্রে ভুল থেকে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা "চিন্তা করে যাঁদ আমরা 
ধর্মগ্রন্ছগুলোর ওপর আস্হা না রাখ, তাহলে বিদেশের ইতিহাস ও ধমতত্েহর 
ব্যাপারে যাবতীয় তথ্য জানার পর আমাদের বিশ্বাস টলে যাবে (হিন্দু 
একেঘবরবাদ )। কিন্তু, “মানুষ যতদিন পর্যন্ত নিজের বোধ ও মানাসক শ্ান্তকে 
কাজে লাগাতে পারবে '-'ততাঁদন পর্যন্ত উপলাব্ধ বাহর্ভৃত এবং আভিজ্ঞতা ও 
ইন্দ্য়িগত প্রমাণাবরোধী কোন কিছুর ভিত্তিতে রচিত কোন ঘোরানো-পণ্াাচানো 
কথা 'দিয়ে তাকে প্রতারিত ঝরা যাবে না” (ব্রহ্ধানক্যাল ম্যাগাঁজন, ]]] )। 
শনজের বোধ, অভিজ্ঞতা, প্রকীতর সংসমঞ্জজ গাতপথ এবং যতন্তির প্রাথামক 
স্বত£ঃঁসদ্ধগৃঁলির পুরোপ্যীর বিপরীত কোন কিছুতে বিশ্বাস করা মানুষের 
পক্ষে, একেবারে অসম্ভব না হলেও, খুবই শত্ত” (এ, [1৬ )। আবার £ “এই 
অযৌন্তক পথে চলতে শুরু করলে কোথায় গিয়ে পেশেছব আমরা 2 ধমণতত্তৰ 
থেকে ধ্যন্তকে বাদ দতে শুরু করে আমরা 'কি অন্যান্য বিজ্ঞান থেকেও য্যান্তিকে 
বাদ দিতে শুর করব না ? আর তার ফলে জ্ঞানের অগ্রগতি ব্যাহত করা এবং 
এই পাঁথিবাঁতে অপাঁরমেয় অশুভেরই কি সূচনা করব না 2” (এ, [৬ ) “কোন 
জিনিস বোধ ও য্বান্তর বিরোধী হলে তাকে অস্বীকার করাটাই ন্যায়সঙ্গত” 
( একেশ্বরবাদা ব্যবস্হা )। 

রামমোহন প্রায়শই সহজবহদ্ধির কথাও উল্লেখ করেছেন, যেমন ঈশোপনিষদে 
( মুখবন্ধে ), বেদান্তের সংক্ষিপ্তসারে ( মুখবন্ধে ও মূল রটনা, উভয় স্হানেই ), 
হিন্দ একেম্বরবাদে ॥ “সত্য এবং প্রকৃত ধর্ম সবসময় সম্পদ ও ক্ষমতা, খ্যাতি বা 
বড় বড় প্রাসাদের ওপর নিভ“র করে ন!” (ব্রদ্ধানক্যাল মা।গাঁজিন, 1)1 

ধমশয় চস্তাভাবনার ক্ষেত্রে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য, সমবেদনা ও সামাজক বিন্যাস 
সংকান্ত অত্যাধুনিক ধারণাগৃলোকে রামমোহন যেভাবে কাজে লাগিয়েছেন, 
তা আরও লক্ষণীয় ৷ “হন্দদের মূ্তিপুজোর 'বাচন্ন প্দ্ধাতর ফলে যে 
অসাবিধাজনক, বা বলা ভাল ক্ষাতকর আচার-অনুম্ঠানগুীল চালু হয়েছে, যা'". 
ধংস করে দেয় সামাজিক বিন্যাসকে, সেগ্ল নিয়ে আবরাম চিস্তাভাবনা আর 
স্বদেশবাসীর প্রাতি আমার সমবেদনা আমাকে বাধ্য করেছে তাদের জাগিয়ে 
তোলার জন্য সম্ভাব্য সমন্ত প্রচেষ্টা চালাতে" ( বেদান্তের সংক্ষিপ্তসার )। তিনি 
বলোছিলেন তাঁর লক্ষা হল সেইসব অস্বাভাবক আচার-অনুজ্ঞানগূলি সংশোধন 


১০৮ 


করা “ষেগ্লি 'হন্দৃঘের শুধুমাত্র সমাজের স্বাভাবিক স্বাচ্ছচ্দাটুকু থেকেই যে 
ব্চিত করে তা-ই নয়, এমনাঁক প্রায়শই তাদেরকে নিয়ে যায় আত্মধ্বংসের দিকেও” 
(কেন উপানিষদ, মুখবন্ধ )। প্নৃর্তিপুজো*'**একটা আতঞ্কজনক ব্যাপারও বটে 
“কারণ এর ফলে দেখা দেয় অসততা, ধংস হয়ে যায় সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্রা ।” 
আর, “অপরের প্রাত মানুষের যে কর্তবাবোধ থাকে; সেই কবাবোধই আমাকে 
বাধা করেছে এই প্রতারণা আর দাসত্ব থেকে তাদেরকে উদ্ধার করা এবং তাদের 
স:খ-স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নাত ঘটানোর জন্য আপ্রাণ চেত্টা করতে” (একেশ্বরবাদা 
বাবস্থা )। “মৃতিপুজোর প্রবস্তারা---এমন একটা ব্যবস্থা চালিয়ে যায় যা 
সমাজের স্বাভাবিক বিন্যাপকে ভেঙে দেয় পুরোপুরিভাবে” ( কঠোপানিষদ, 
মুখবন্ধ )। *নামাঁজক আদানপ্রদানের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গতি 
রেখে বেদও.."দাবি করে মানুষ তার এ-সব বাসনাগাঁল সীমত করুক, নিয়াল্দিত 
করুক এ-সব আবেগগুি, এবং তা এমনভাবে করুক যাতে সমাজের শান্ত ও 
স্বাচ্ছন্দ্য সংরক্ষিত হয় আর নিশ্চিত হয় তাদের ভাঁবষ্যতের আনন্দ 
(ব্র্মানক্যাল মাগাঁজন, 1৬ )। 

এই যৌথতাবাদণ দছ্টিভঙ্গী' রামমোহনের ধর্মকে যুক্ত করোছিল মননগত, 
সামাজিক, অর্থনৌতিক, এমনাক রাজনৈতিক সংস্কারে সমৃম্ধ এক নতুন বাংলা 
গড়ার জন্য তাঁর স্বপ্নের সঙ্গে । রামমোহনের ধর্মের নিজস্ব পাঁরমপ্ডলটা যতই 
ছোট হোক না কেন, তা যে আমাদের দেশে এক আধুনিক যুগের আগমনবার্তা 
ঘোষণা করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই | 


এই প্রবন্ধে ধর্ম সম্বম্ধে রামমোহনের যে-সব ইধারাজ রচনা বাবহার করা হয়েছে, তার একটা 
ফকালানুকামক আঁলকা [নিচে দেওয়া হল £ 
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জ্লাহনক্মীভ্িন্ ্লাতুশ্লহ্ 
অর্শ 2-্মভ্ভিন্ষ ্্ত্লাল্বাল্লা। 


১৮৩৩ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ সংশোধন সংকান্ত আলোচনার সুত্রে 
রামমোহন রায় যে তথ্যপ্রমাণ হাজির করেছিলেন, তার কথা ইতিহাসের ছাত্রদের 
মোটেই অজানা নয়। 'বাভল্ন গবেষক পরবণকালে এগ্ীলকে ব্যবহারও 
করেছেন 1% তবহ তাঁর সম্পূর্ণ বন্তবাটা পাওয়া খুব সহজসাধ্য নয়, যাঁদও এট 
গভীর পর্যালোচনার দাবি রাখে । এর গুরু্ঘটা দ্বিমুখী । প্রথমত, এটি নিজের 
বিষয়ে সুদক্ষ এক লেখকের দ্বারা লাখিত সংক্ষিপ্ত, প্রশংসনীয় ও বি*বাসযোগ্য 
একট সমকালণীন নাথ, এর প্রাতিটা বাক্যের মধ্যেই খুজে পাওয়া যায় আশ্বাস- 
দানের সুর আর সৃগভীর দ্‌রদৃন্টির ছোঁয়া । দ্বিতীয়ত, এই এজাহারটি থেকে 
রামমোহনের নিজস্ব দৃম্টিভঙ্গীরও একটা পারচয় পাওয়া যায়-_যে দৃম্টিভঙ্গীটির 
প্রাত আমাদের কয়েকজন বিশিষ্টতম প্রীতহাসিকও খুব একটা সুবিচার 
করেননি । 


আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল £ (১) রামমোহন রানের প্রারদ্ভিক মন্তব্য ; 
(২) ভারতবর্ষের রাজস্ব ব্যবচ্ছা সংক্রান্ত ৫৪টি প্রশ্ন স্বন্ধে রামমোহনের উত্তর ; 
(৩) এ বিষয়েই তাঁর ২৭টি অনুচ্ছেদাবিশিষ্ট তাঁর বন্তব্য (দরুটিরই তাঁরথ ১৯ 
আগস্ট, ১৮৩১) ; (৪) ভারতবর্ষের 'বিচারব্যবস্থা সংক্রান্ত ৭৮ প্রশ্ন সম্বন্ধে 
তাঁর উত্তর (১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১); (৫) ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে আরও 
১৩ট প্রশ্নের উত্তর (২৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৩১); (৬) কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপিত 
তথ্য প্রমাণের ব্যাখ্যামূলক টাঁকা 1হসেবে বিচার ও রাজস্ব ব্যবস্থার ব্যবহারক 
'কাকলাপের বর্ণনা ; ৫৭) লবণের একচেটিয়া সংক্রান্ত ১২টি প্রশ্নের জবাব 
(১৯ মার্চ, ১৩২); এবং (৮) ভারতে ইউরো পিয়দের বসাত স্থাপন প্রসঙ্গে 
মন্তব্য (১৪ জুলাই, ১৮৩২ )। পুরো বস্তবাটা অত্ন্ত চিত্তাকর্ষক । উাল্লাখত 
বিষয়গুলোর গভীরতা বোঝাতে এর কোনরকম সারসংক্ষেপই পযণপ্ত হতে পারে 
না। আশা করা যায় পরো বজ্তব্যটা সহজলভ্য আকারে পুনম:দ্রত হলে 
অনৈতিক ইতিহাসের ছান্বা উপকৃত হবে । 

রামমোহন নিজে ছিলেন ভূস্বামী শ্রেণীর মানুষ, কিন্তু তাঁর সমগ্র বিবতিটি 
দেশবাসীর প্রাতি আস্তারক ভালবাসায় সমৃজ্জবল। প্উভয় বন্দোবস্তেই” 
( চিরচ্ছায়খ ও রায়তওয়ারি ) প্কৃষকর্দের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় । প্রথম 
বচ্দোবস্তাটতে তারা জমিদারদের অথশীলগ্সা ও উচ্চাকাঞ্ক্ষার বাল হয়, 
'দ্বিতীয়াটিতে জারপকারশ এবং রাজম্বাঁবভাগের অন্যানা সরকার কম“কতণদের 





ক দ্ুষ্টবা, রাজা রামমোহন রায়ের ইংরাজি রচনাবলী, (808119) ৬0115), 
খণ্ড ৩, সাধারণ ব্রাহ্মাসমাজ সংন্করণ, ১৯৪৭ 
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শোষণ আর চক্রান্তের শিকার হয় তারা ॥ এই উভয় বন্দোবন্ত্ের অধীন কৃষকদের 
জন্য আমি গভীর সহানূভতি বোধ কার |” তিনি দাবি করেন, কোন অজহাতেই 
আবার জরিপ করা বা খাজনা বাড়ানো চহপ্বে না, কেননা পানজেদের প্রভাব ও 
নানারকম চক্রান্তের সাহায্যে” জাঁমদাররা কৃষকদের ওপর খাজনার পাঁরমাণ 
বাঁড়য়েই চলেছিল । তাঁর পরামর্শ ছিল-_“খাজনা যেখানে খুব বেশি, সেখানে 
জামধার"দর কাছে কৃষকদের প্রদেয় খাজনার হার কমিয়ে দেওয়া হোক” ॥ “আমি 
দুঃথের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে কৃষকদের জন্য আইনগত সুরক্ষার বাবস্ছাটা 
মোটেই আশানুরূপ নয় ।” “কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের হার বা 
খাজনার পাঁরমাণের ব্যাপারে তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার কোন নির্ঘম্ট মানদণ্ড 
কাত নেই |” 

চিরস্ায়ধ বন্দোবস্ত্ের প্রাতীক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রামমোহন নিদ্ধিধায় 
ঘোষণা করেছিলেন যে কৃষকদের অবস্থার “এতটুকুও উন্নতি ঘটোনি,” অথচ 
ডুস্বামণদের অবস্থার শবপুল উল্লাত ঘটেছে”, যেমন সরকারকে আর কোন বাঁধত 
রাজস্ব দিতে হবে না জেনে তারা “পতিত জমিকে চাষের আওতায় এনেছে এবং 
বাঁড়য়ে 'দিয়েছে প্রজাদের খাজনার পাঁরমাণ |” আর সরকারকে তো “এ বচ্ছোবন্ত 
চালু করার জন্য কোন ত্যাগই স্বীকার করতে হয়নি ।৮ পুরো চাপটাই পড়োছল 
শ্চরম দারিদ্র দশণ, প্রজাদের ওপর । “আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে যখন 
প্রচুর ফসল ফলে আর এই প্রাচুযেক্স কারণে ফসলের দাম খুব কমে যায়, ৬খন 
জামদারদের সম্ভুষ্ট করার জন্য নিজেদের সবটুকু ফসল 'বিক্রি করে 'দিতে বাধ্য হয় 
তারা ।” “আক্তার বছরে নিজেদের জাীবনধারণের জন্য ফসলের একটা অংশ হয়ত 
তারা রেখে দিতে পারে, কিন্তু ষেটুকু পাঁরবারের সারা বছরের জন্য মোটেই 
যথেষ্ট নয়” “সকলেই জানেন যে-ভূস্বামীরা ছাড়া এমন খুব কমজনই 
আছে (বা কেউই নেই) যারা মামান্াতম সম্পদ বা স্বাধীনতার আঁধকারাঁ, 
এমনাক জীবনের নয্যনতম ম্বাচ্ছন্দাটুকুও নেই এদের |” ্দারদ্রতর শ্রেণীর 
লোকদের শুধু নূন'ভাত খেয়ে বেচে থাকতে-'.আঁম হামেশাই দেখোছি ।” 
তান আরও বলেছেন £ প্কাঁষ-শ্রীমকদের অবস্থাটা এইরকমই করুণ । এদের এই 
দুর্দশার কথা উল্লেখ করতেও আমি তব বেদনা বোধ কার ।” 

চিরস্ছায়ী বন্দোবস্তে সরকার উদ্ারভাবে ছাড় দিয়েছিল ভূস্বামীদের । এ প্রসঙ্গে 
রামমোহন বলেন, “আমি গ়কছহতেই বুঝে উঠতে পারি না কেন এই সৃবিধাটা 
তাদের প্রজাদেরও দেওয়া হয়ান, কেন প্রত্যেক কৃষকের জন্য একটা নাট 
খাজনা '্মির করে দিয়ে সরকারের দ্টাস্ত অনুসরণ করতে বাধা বরা হয়নি 
ভূস্বামীদের'' কিংবা কৃষকদের এই শোচনীয় অবস্হার কথা জেনেও এখনও 
কেন সরকার সহানুভাতশীল হয়ে তাদের জনা খাজনার সর্বোচ্চ হার বেধে 
দিচ্ছেন না''এবং ভাবষ্যতে কোনভাবে খাজনা বাড়ানোর চেম্টাকে কেনই বা 
নাষদ্ধ বলে ঘোষণা করছেন না 1” এইটাই হচ্ছে বিষয়টার আসল জায়গা । 
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ভারতবর্ষে ইংরেজদের প্রথম দিকের অর্থনৈতিক পাঁলাসটা এখানে একেবারে নগ্ন 
হয়ে ধরা পড়েছে । পরের অন-চ্ছেদেই যুক্তিবাদী রামমোহন লিখছেন £ “তবে, 
[বগত অন্তত চল্লিশ বছরের-.চালু রেগুয়াজ বন্ধ না করে এই বিপুল সংখ্যক 
প্রজার অবস্হা উন্নত করার ক্ষমতা সরকার এখন নিজের হাতে তুলে নিতে পারবে 
কি না, সেব্যাপারে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করে থাকেন। কিন্তু আমার মতে, 
একটা অন্যায় নাজর ও রেওয়াজ, তা সে যতাঁদনের পুরনোই হোক না কেন, 
তাকে ন্যায়ের মাপকাঠি হিসেবে মেনে নেওয়াটা কোন আলোকপ্রাপ্ত সরকারের 
পক্ষে সম্ভব নয় 1 

1বাভন্ন জরুরণ বিষয় নিয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন রামমোহন £ মজারর 
স্বশকাতি; জমিদার ও পুঁলসের ঘানম্ঠ সহযোগিতা ; রাজস্ব দিতে না-পারা 
তাল.কগুলে।র নিলামের ব্যাপারে নানারকম ষড়যন্থ ; “রাজস্ব আদায়কারবীদের 
হাতে কোনভাবেই শাসনকাধের ক্ষমতা না দেওয়া” নিশ্চিত করার প্রয়ো- 
জনশয়তা ; পকাঁষর উন্নত পদ্ধাত” চাল; করার জন্য ওঁপাঁনবেশিকতার সপক্ষে 
উন্বোসক ইউংরাপিয়দের প্রচার » ১৮২৮-এর রেগুলেশন থি2.র বলে নিষ্কর জাঁম 
পুনগ্রুহণ করে নেওয়ার দরুন “দেশবাসীর মধ্যে প্রবল আশগুকা ও আঁব*বাস", 
দেখা দেওয়া; রাজস্ব বিভাগের খরচ কমানোর প্রয়োজনীয়তা ; এবংত্রাণের আশু 
ব্যবস্হা করার গুরুত্ব । “ভারতবর্ষের কৃষকদের বত“মান শোচনীয় অবস্হা থেকে 
উদ্ধার করার উপায় উদ্ভাবনের জন্য আম যাবতণয় কর্তৃপক্ষের কাছে অনরোধ 
জানাঁচ্ছ।” 

বিচারবিভাগের পরিচালন-ব্যবস্হা প্রসঙ্গে রামমোহন বলেছিলেন, প্ন্যায় বিচারের 
পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে এই যে পাঁরচালকবর্গ এবং তাঁদের দ্বারা পারচালিত 
ব্যন্তদের ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা |” “ইউরো পিয় বিচারকদের পক্ষে সম্পর্ণ 
ভিন্ন ভাষা, অন.ভাতি এবং চিন্তা ও কাজের সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতিতে অভ্যস্ত একাঁট 
জনগোষ্ঠীর মানুষদের বন্তব্য থেকে কোন দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারা 
মোটেই স্বাভাবক নয় |” “আদালতের ভেতরে থেকে মামলার কাধাববরণ'? 
নাথবদ্ধ করার অধিকার সাংব।দিক ও সংবাদপল্লের না থাকা””-র বকে অঙ্গলী- 
1নর্দেশ করে এদের উপাস্হতির পক্ষে দাড়ান রামমোহন ॥। আরও বলেন, “আর 
এর ফলে জনমত কোনভাবেই মামলা-মক্দ'মার ওপর তত্তবাবধান চালানোর 
সুযোগ পাচ্ছে না।”” কাজেই, “এদেশের মর্ধাদাবান ও ব্দীদ্ধিমান ব্যান্তদের পক্ষে 
1বচারাবভাগের সাধারণ কায'কলাপের ওপর আগ্হাশীল না হওয়াটা একান্তই 
স্বাভাঁবক |” প্ৰুনপীত ঠেকানোর একমান্র কারকরী উপায় হিসেবে জ্বারদের 
দ্বারা বিচারের ব্যবস্থা করা দরকার", এবং এটা আরও বিশেষভাবে গুরত্বপূর্ণ 
এই কারণে যে “বহ্‌ প্রাচীন কাল থেকেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে এদেশের 
মানুষের কাছে জ্যারদের কর্মনঈীতিটা (কিছ কিছ পরিবত'ন সমেত ) অনেক 
বেশি বোধ্া হয়ে উঠেছে ।” এইসঙ্গেই তান উল্লেখ করেন, “সদর দেওয়ানি 
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আঘালতের বিচারকদের হাতে হেবিয়াস কর্পাসের ( বন্দীকে আদালতে হাঁজর 
কাঁরয়ে তার বান্দিত্বের কারণ দেখান ) আদেশপন্র জার করার ক্ষমতাও থাকা? 
উচিত।” অনেকটা বেন্হামের রশীত অনুযায়ী যাস্ত সাজিয়ে এগোতে এগোতে 
“ভারতবষের জন্য ফৌজদাঁর দণ্ডাবাধ"' এবং “দেওয়ানি দণ্ডাবাঁধ” প্রণয়নের 
কথা উল্লেখ করেছেন, যে দশ্ডবাধি রচনা করতে হবে স্বীকৃত নখীতগলোর ওপর 
ভান্ত করে, যা হবে সহজ, সংাক্ষ*ত এবং যা ব্যাখ্যা করার জন্য ধম বইপতের 
সাহাষা নিতে হবে না। 

বিভিন্ন মন্তব্যের মধ্যে আমাদের চোখে পড়ে তরুণ সরকারি কর্মচারিদের ভারতে 
পাঠানোর বিরোধিতা করে রামমোহন বলছেন, এদের “এমন একটা অবস্থায় এনে 
ফেলা হয় যেখানে এরা বাধ্য হয় প্রচুর ভুলদ্রাস্তি করতে, ভুলে যায় অন্যানা মান্য 
ও অধীনম্দের প্রাতি নিজেদের কর্তব্য ।” তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, যে-কোন 
আইন পাকাপাকিভাবে চালু করার আগে সে বাপারে মতামত নেওয়ার জন্য 
আইনের খসড়াটি পেশছে দেওয়া দরকার ভারতের দায়িত্বশীল মানুষদের হাতে, 
যাদের মধ্যে পড়ে “প্রধান প্রধান জামদাররা,” “সংপ্রাতষ্ঠিত ব্যবসায়ীরা,” মুফতি 
অর্থাৎ মুসলমান ধম"শাস্ত্ের ব্যাখ্যাতারা এবং “দেশীয় উচ্চপদস্থ কমচারিরা |” 
সেই যুগের উদ্বারনোতক উদ্দেশ্যটা স্পম্টভাবে সংঘবদ্ধ হয়েছে রামমোহনের 
লেখায় £ সরকারি প্রশাসনের সঙ্গে ভারতায়দের সম্পকা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলে 
“এদেশীয়রা য্স্ত হতে পারবে বর্তমান শাসনব্যবস্থার সঙ্গে, ফলে সুসংহত হয়ে 
উঠবে গোটা শাসনব্যবস্হাটাই, এবং তখন আর তা নিজের অধানস্হ প্রজাদের 
মধ্যে পুরোপারি বিচ্ছিন্ন অবস্হায় দাঁড়য়ে প্রেফ বলপ্রয়োগের জোরে টিকে 
থাকবে না, তখন এট পরিচালিত হবে এদেশের বৃণ্ধিবত্তিসম্পন্ন ও মর্যাদাবান 
শ্রণধগৃঁলর প্রভাবে এবং সাধারণ মানুষের সামাগ্রক শনভেচ্ছার”” (মোটা হরফ 
আমাদের )। 

আঁতীরন্ত প্রশ্নগুলোর জবাব কিছুটা পাঁচিমিশেল ধরনের, কিন্তু সেগলোও আপন 
দাীঁস্তিতে উজ্জ্বল | যেমন, ভারতীয়দের আহারে শৃকছটা পাঁরমাণ জান্তব খাদ্য 
(8011091 0০০৫ ) ব্যবহারের” প্রয়োজনীয়তা ; “পৃথিবীর অন্য যে-কোন 
সুসভ্য জাতির মতো" ভারতাঁয়রাও যে “উম্লত হয়ে উঠতে সক্ষম”-__তা দঢ়ভাবে 
ঘোষণা করা ; ঈশ্বরহান শিক্ষা বলে ধ্রিশ্চানরা আপান্ত করা সপ্ডেবণ কলকাতার 
হিন্দ কলেজে “অত্যন্ত সম্মানজনক ও মজবুত 'ভান্তর ওপর" ধর্মনিরপেক্ষ 
শিক্ষা চালু করার প্রশংসা ; এছাড়া তিনি স্বীকার করেন, বতমান শাসন- 
ববস্হার প্রাত *উদ্ডাকাঙ্ক্ষী লোকেরা একেবারেই বিরুপ” কিন্তু স্বত্ভোগা 
শ্রেণীর (“ব্যবসার সুপ্রাতষ্ঠিত ব্যক্িরা”, পচরস্হাক্সশ বন্দোবস্তের ঘ্রহন যারা 
নিজেদের জামার শান্তপূর্ণভাবে ভোগদখল করতে পারছে তারা”, আর 
পর্রটশ শাসনের ফলে ভবিষ্যতে ক+ কণ উন্নাত ঘটতে পারে তা উপলান্ধি করার' 
মতো বাদ্ধিভ্তা যাদের আছে, তারা” ) মনোভাব স্বাভাবিকভাবেই এর ঠিক 
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বিপরাঁত। রামমোহন বলছেন, ব্যাপক সংখ্যক সাধারণ মানুষ “পবন অথবা 
বতমান শাসনব্যবস্হা সম্বন্ধে একেবারেই উদ্বাপীন ।” 

ইংল্যাণ্ডে কতৃপক্ষের কাছে পেশ করা তথ্যপ্রমাণ সম্বন্ধে রামমোহনের ব্যাখ্যা- 
মূলক মন্তব্যগুলো (বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে, কেননা আজ পরাস্ত এগুলোকে 
যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা হয়ান। লবণের একচেটিয়ার ফলে মান.ষের 
দ'্দশা এবং ভারতে ইউরোপিয়দের বসাত স্হাপনের মতো বিতাকিত প্রশ্নে তাঁর 
দছ্টিভঙ্গীও সমান প্রাণধান্যোগ্য । 

এ-রকম ধজ; ভঙ্গীতে এবং এদেশের সমস্যা সম্বন্ধে এত গভীর ভ্ঞান 'নয়ে 
উচ্চারত পাঁচ প্রজন্ম আগেকার এক প্রাতিভাবান পুরুষের বন্তব্য যে আমরা 
'জানতে পারছি, তা আমার সৌভাগ্যেরই পাঁরচারক। 
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০ -্ভ্তত্্কিত্ডি লাল 


€১%৭৫-১৮৮৪২ ১) 


জন্মসূত্রে স্কটিশ ডেভিড হেয়ার তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা, চার দশকেরও বেশি 
(১৮০০-৪২) উৎদর্গ করোছলেন বাংলার মানুষদের জন্য । উানশ শতকে 
আমাদের পুনরুত্থান ও নবজাগরণের 'ভিত্তিপ্বরপ ছিল যে নতুন শিক্ষা, তার 
অন্যতম স্হপতি ছিলেন ডেভিড হেয়ার । 

ডেভিড হেয়ারের জঙ্ম ১৭৭৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি, খুব সম্ভবত লণ্ডনে। 
তাঁর বাবা ছিলেন লপ্ডনের একজন ঘাড় 'নর্াতা । ডেভিডের মা ছিলেন 
আবেরডন-এর মেয়ে । ভারতে আসার আগে মামার বাড়তে প্রায়ই যেতেন 
[তান । তাঁর ভারতীয় বন্ধুরা কোনো দন তাঁর মা-বাবার নাম জানতে পারেন 
ন--এ থেকেই বোঝা যায় কতটা স্বজ্পভাষা ছিলেন ডোভিড হেয়ার ৷ 

1তন ভাই ছিল হেয়ারের । প্রথমজন জোসেফ, ব্যবসায়ী, থাকতেন ৪৮ বেডফোড' 
স্কোয়ার, লণ্ডনে । দ্বিতীয়জন আলেকজান্ডার (জেমস ?), ইনি ভারতে এসে- 
ছিলেন এবং জ্যানেট নামে একাঁট মেয়ে ছিল এ'র | আর তৃতাঁয়জনের নাম জন, 
ইনিও ভারতে এসোঁছলেন, বাস করতেন লণ্ডনে জোসেফের সঙ্গেই । রোজালগ্ড 
নামে একটি মেয়ে ছিল জনের । 

রামমোহন রায় যখন ইংল্যাণ্ডে যান, তখন ডোঁভিড হেয়ারের অন:রোধে তাঁর 
পারবারের লোকেরা ডোঁভিডের বন্ধু রামমোহনের দেখাশোনা করেন । তাঁদের কাছে 
কিছুদিন থাকতেও হয়েছিল রামমোহনকে । স্টেপ্লটন গ্রোভ-এ রামমোহন 
শৈষবারের মতো অসংস্হ হয়ে পড়লে ডোভড হেয়ারের এক ভাইঝিই তাঁর দেখা- 
শোনা করেন । ১৮৩৩ সালে ১৮ অক্টোবর রামমোহনের শেষকৃত্যে উপাস্হিত 
[ছিলেন হেয়ার পারবারের সকলেই । 

ডেভিড নিজে ছিলেন আজীবন অকৃতদার । 

িতনি মানবদরদণ ছিলেন, মননশীল পণ্ডিত নন | অবশা তখনকার স্কটল্যাণ্ডের 
উদ্বেত মনন তাঁর ওপর কিছু ছাপ নিশ্চয়ই ফেলেছিল । 'তিনি এনশ্চয়ই বেশ ভাল 
সাদাসিধে শিক্ষালাভ করেছিলেন”, অনেক বিষয়ে খোঁজথবর রাখতেন । শ্রেচ্চ 
লেখকদের রচনাপণ্র প্ড়োছিলেন । নিজদ্ব একটা লাইব্রেরও ছিল তাঁর। কথা 
বলা ও লেখার চমংকার ক্ষমতা ছিল হেয়ারের, কিছটা িঞ্দি আর “ভাঙা- 
ভাঙা'' বাংলাও শিখেছিলেন। 

কলকাতায় এসে (১৮০০) ঘাঁড়র বাবসা শ্দরু করেন হেয়ার । পরের বছর 
লারাকন-স: লেন থেকে উঠে যান শগর্জার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ।৮ এর কাছের 
একাঁট রান্তা আজও তর নামেই চাহত হয়ে আছে । তাঁর সহকারখ এবং সম্ভবত 
আাত্বীয় গ্রের হাতে নিজের চালু ব্যবসাটা তুলে দেন হেয়ার (১ জানুয়ারি, 
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১৮২০)। এই গ্রে-র সঙ্গেই তান হেয়ার স্ট্রীটের বাড়তে আম্‌ত্যু বসবাস করে 
গেছেন । লাভের টাকা দিয়ে বতমান কলেজ স্কোয়ারের আশপাশে কিছু জমি- 
জায়গা কিনোছলেন তিনি । কিন্তু নিজের বদান্যতার ফলে ক্রমশই জাঁড়য়ে পড়েন 
ধারদেনায় ॥ কিছুটা জি সম্তায় বাক্তি করে দেন সংস্কৃত কলেজকে, কিছুটা দান 
করেন 'হন্দ্‌ কলেজের গৃহ নিম্ণাণের জন্য । 

হন্দু কলেজের প্রীতজ্ঠাতা কে- এ বিতকের উত্তর থজে পাওয়া যায় “ক্যালকাটা 
[প্রাশ্চয়ান অবজাভণর* পান্রকার ১৮৩২-এর একাঁট সংখ্যায় । এ পাণ্রিকায় 
[িরোজও-র মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে--১৮১৬ সালে রামমোহনের বাড়তে 
বসে, রামমোহনের প্রস্তাবিত ধমশয় সংগঠনের “সংশোধনী” হিসেবে মহানগরণতে 
একটি শিক্ষাকেন্দ্র চাল: করার পাঁরকজ্পনা পেশ করেন ডোভিড হেয়ার ॥ পরবতখ- 
কালে হেয়ার নিজেই বলেছেন £ “এদেশের বেশ কিছ ভদ্রলোকের সং্গ আলাপ- 
আলোচনা করে আমার মনে হয়েছিল একমান্ন শিক্ষাই পারে হন্দৃদের সুখী করে 
তুলতে ।” হেয়ারের পাঁরকজ্পনাটাকেই “জনৈক ভারতীয়" পেশ করেছিলেন 
হাইড ইস্ট-এর কাছে এবং ১৮১৬-র ১৪ মে হিন্দ কলেজ প্রাতজ্ঞার জনা সভা 
ডাকেন হাইড ইস্ট । তাঁর কাছাকাছি সময়ের অনেকেই, যেমন কিশোরখচাঁদ মিলত 
(১৮৬২), রাজনারায়ণ বসু (১৮৭৪, ১৬৭৬ ), পঠারীচাঁদ মিন্ত (১৮৭৭ ), 
মনে করতেন হিন্দু কলেজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হেয়ারই । এ কলেজের প্রথম 
1নয়মাবধ রচনার কাজেও সাহায্য করেছিলেন তিনি । 

১৮১৭ সালের ৪ জুলাই তাঁরখে গঠিত “কুল বুক সোসাইটি'র সঙ্গেও য্ত 
ছিলেন ডৌভড হেয়ার । এই সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল প্ইখারাঞজ এবং বাভন্ন 
ভারতীয় ভাষায় ধনধয় বই বারে বিদ্যালয় পাঠ্য অন্যানা বইপন্র সন্তায় বা বিনা- 
মূল্য সরবরাহ করা ।* এই সংগঠনে বছরে ১০০ টাকা চাঁদা দিতেন তিনি । 
১৮১৮ সালের ১ সেশ্টেম্বর গঠিত “স্কুল সোসাইটি'র অনেকটা দায়ভারই বহন 
করতেন হেয়ার ৷ এই সংগঠনের সচিবও হয়োছলেন তিনি (১৮২৩-৪২)। ১৮২৮ 
সালে স্কুল সোসাইটির তহবিলে তিনি ৬ হাজার টাকা দান করেছিলেন । এই 
সংগঠন চাল? বিদ্যালগ্নগ্দলোকে সাহায্য করত আর নতুন নতুন অবৈতনিক 
বদ্যালয় চাল? করত, যেমন চাল? করোছল ঠনঠনিয়ায় (আরপৃঁলি ) ও চাঁপা- 
তলায় ( পটলডাঙা )। ১/৩৪ সালে এই দুটি বদ্যালয় 'মালত হয়ে গড়ে ওঠে 
হেয়ার স্কুল। কৃষ্কমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও র'সিককৃষ্ণ মাল্লককে পটলডাঙার 
বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক হিসেবে নিধন্ত করেছিলেন হেয়ার, কিন্তু গোঁড়া ধামকদের 
চাপে আনিচ্ছাসত্তেবও এই দুই “অগ্রনিবষণ” যুবককে সরিয়ে দিতে বাধা হন। 
১৮১৯-২০ সাল থেকে শুরু করে প্রতি বছর তাঁর 'বিদ্যালয়গৃলি থেকে তিরিশ 
জন অবৈতাঁনক স্কলার ছাত্রকে পাঠানো হত হিন্দ] কলেজে । এই ছারাই ছিল 
হন্দ কলেজের শ্রেষ্ত “অলঙ্কার |" 

সারা দিনই 'বাঁভন্ন স্কুল আর কলেজের কাজে বান্ত থাকতেন হেয়ার ॥ এইসব 
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স্কুল-কলেজের ভাজটর ( ১৮১৯ ), ইন্সপেক্টর (১৮২৪) এবং কমিটি সদস্য 
(১৮২৫) হয়েছিলেন 'তান। িরোজিওর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল, প্রধান 
দ্যানসেল্ম-এর ( 10,4১0561105 ) হাত থেকে তান রক্ষা করোছিলেন 
[ডিরোজওকে এবং ইয়ং বেঙ্গলের এই বিপজ্জনক শিক্ষকটিকে বরখাস্ত করার সময় 
(১৮৩১) এসে দাঁড়য়োছলেন তার পাশে। 

1ডরোঁজওর মৃত্যুর পরও ইয়ং বেঙ্গলের সঙ্গে ভাল সম্পক ছিল হেয়ারের | [তান 
ছিলেন “আাকাডোমক আপসোপিয়েশন'-এর অভিভাবক এবং “সাধারণ জ্ঞানো- 
পাঁজকা সভা"-র পজ্ঞপোষক (১৮৩৮ ) | ডিরোজিওপন্হদের বিভিন্ন জনসভাগ্ন 
যোগ দিয়েছেন তান £ সংবাদপত্র আইনের বিরুদ্ধে (১৫ জানঃয়ার, ১৮৩৫ ), 
জার ব্যবস্হার সম্প্রসারণের দাবতে (৮ জুলাই, ১৩৫ ), চুন্তমাফিক শ্রমের 
(10067700154 18007) বিরুদ্ধে (১০ জদণাই, ১৮৩৫ ), ব্রিটিশ ইপ্ডিয়া 
সোসাইটির সঙ্গে সহযোগিতার দ্াবতে । পটলডাগার একাঁট বাড়িতে কিছু 
কুলিকে এনে রাখা হয়োছিল মারশাসে পাঠানোর জন্য । সেখান থেকে তাদের 
উদ্ধার করেছিলেন হেয়ার । মফস্বলের আদালতগুলোতে ইংরিজি ব্যবহার করার 
আবেদনপত্রে (১৮৩৫ ) এবং আইনগত সংস্কারের দাবিতে প্রচারকারেও অংশ 
নিয়োছলেন তিনি । 

হেয়ারের বন্ধৃত্বের প্রাতিদান দিয়েছিলেন ডিরোজিওপন্হাঁরাও । হেয়ারের &৬-তম 
জন্মবার্ধকীতে তারাই €&৬৫ জন ঘুবক) প্রথম তাঁকে প্রকাশ্য সংবর্ধনা 
জানান, চিন্তিত করেন তার প্রাতকৃতি (যা এখন হেয়ার স্কুলে আছে), ১৮৪৭ 
সালে নির্গাণ করেন হেয়ারের প্রাতম্াত (যা এখন আছে প্রেসিডেন্সি কলেজে ), 
গঠন করেন “হেয়ার পুরস্কার তহবিল" এবং হেয়ারের মত্যুর পর টানা ২৫ বছর 
তাঁর মৃতুদিনে আয়োজন করেন স্মরণসভার । এছাড়া, ডোভড হেয়ারের প্রামাণা 
জীবনীও লেখেন জনৈক ডিরো[জওপন্হই । 

[নিজের বিদ্যালয়গুলোতে বাংলা শিক্ষার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব 'দিতেন হেয়ার । 
হন্দ্‌ কলেজ প্রাঙ্গণে বাংলা পাঠশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য (১৪ জুন, 
১৮৩৯ ) তাঁকে ডাকা হয়েছিল । “দেশীয় নারীদের শিক্ষার জন্য মাহলাসাঁমাতি'কে 
(১৮২৪ ) সমর্থন জানয়োছিলেন তিনি । 

যুগান্তকার ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজের (১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৫ ) অধ্যক্ষ 
বলোছিলেন £ পমস্টার হেয়ার চেষ্টা না করলে হিন্দু চিকিৎসক সমাজ গড়ে 
তোলার এই প্রচেত্টা কিছৃতেই সফল হতে পারত না।” ১৮৩৭ থেকে ১৮৪১ 
পর্যন্ত হেয়ার ছিলেন এ কলেজের সচিব ও কোষাধ্যক্ষ এবং কাত তাঁনই 
ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ৷ 

এগ্র-হর্টিকালচারাল সোগাইটি আর এশয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন (তান, 
অর্থদান করোছলেন 'ডাস্ট্র্ট চ্যারিটেবল্‌ সোসাইটিতে। 

নিজের দানশখীলতার দরুন যে আরথক সঙ্কটে পড়েছিলেন তিনি, তা থেকে 
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মুন্ত পেয়েছিলেন অনেক পরে-_৫এক) হাজার টাকা বেতনে কোর্ট অফ 
রিকোয়েস্টস্‌-এর তৃতণয় কাঁমশনার হিসেবে নিষন্ত হয়েছিলেন তিনি ( ১৮৪০)। 
১৮৪২ সালের ১ জুন আকস্মিকভাবে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান হেয়ার । 
এক বৃষ্টিভেজা ঝোড়ো দিনে হেয়ার স্ট্রাটের বাঁড় থেকে শুরু হয় তাঁর 
শেষযান্লা । পিছনে হেটে চলে & হাজার ভারতীয় । কলেজ স্কোয়ারে সমাধিস্হ 
করা হয় তাঁকে, যেটা তাঁর আপন জায়গা । 

সরকারি নরথিপঘ্লে যে আবেগ নিতান্তই দুর্লভ, সেই আবেগের সঙ্গে জেমসকার 
তাঁর ণর[ভিরু,-তে উল্লেখ করেছেন £ শাশক্ষকদের কাজকমে এবং ছাদের 
অগ্রগাততে গভগখয গংসৃক্য 'ছিল তাঁর, অবাধে মিশতেন ছাদের সঙ্গে - যোগ 
[দিতেন তাদের আমোদপ্রমোদে'-প্রয়োজন হলে'-তাদের পরামর্শ দিতেন". 
সাহায্য করতেন আর এইসব কারণেই তান হয়ে উঠ্চোছলেন ছাত্রদের আত 
প্রয়জন, আত প্রয়োজনীয় শিক্ষক । ছাত্রদের কেউ অসংস্হ হয়ে পড়লে তান 
তাদের বাড়তে যেতেন, তাদের জন্য ওষুধ নিয়ে আসতেন--'এমনাঁক হিন্দু ঘরের 
মাহলারা পষ'স্ত নিজেদের রক্ষণশীলতার কথা ভুলে গিয়ে বাবা কিংবা ভাইয়ের 
মতো পরামশ* নিত তাঁর কাছ থেকে |” 

হেয়ারের নিজের ভাষায় £ “নণাতিগতভাবে আম কখনোই নিজের দিকে অন্যদের 
মনোযোগ আকরণ করার চেষ্টা কার না।” তান করেনান, 'কস্তু অন্যেরা তাঁকে 
মনে রেখেছেন । রসিককৃষ্ণ তাঁর পালাঁকটাকে “চলন্ত ওষুধ-বতরণ কেন্দ্রু” নামে 
অভিহত করেছিলেন । ভাব ছাত্ররা তাঁর দৃষ্টি,আকর্ষণের জন্য এ পালাঁকর 
পিছ 1পছু ছুটত । 

হেয়ারের আচার-অভ্যাস ছিল একাস্তই সহজ-সরল ॥ বাঙাল খাদ্যাভ্যাসে অভান্ত 
হয়ে উঠোছলেন তিনি ॥ অনাড়ছ্বর, সদালাপীী এই মানুষটি যোগ দিতেন 
1হন্দদের [বিভিন্ন সামাজিক অনন্ঠানে । হাঁটতে ভালবাসতেন । একবার এক 
রানে ২৮ মাইল হে'টেছিলেন । 

যান্তবাদণ মন তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল ডিরোজিওর 'দিকে । দুজনেই বিশ্বাস 
করতেন, ভারতবষে'র সবথেকে বোঁশ করে দরকার “ইউরোপিয় জ্ঞানাবজ্ঞানের 
ব্যাপক প্রসার” ॥ “সেকেলে গোঁড়ামির যে শেকল আজও এদেশের মানুষদের 
বেধে রেখেছে, তা হংড়ে ফেলার জন্য” দ্‌জনেই!িস্তার স্বাধধনতা ও ব্যান্তগত 
সততার ওপর জোর [দিতেন । দুজনেই ছিলেন ছাব্রদের আত প্রিয় । হেয়ারের 
ভাষায় ছান্ররাই হচ্ছে “সংস্কারক এবং শিক্ষক” । এছাড়া ডিরোজিও ও হেয়ার 
দুজনেই ছিলেন “ঈ*্বরহখন* ধর্মীনরপেক্ষ মানুষ | “আধা-খিহশ্চান” ও যারা 
“আমার ছাত্রদের নষ্ট করে দেবে"_ তাদেরকে নিজের বিদ্যালয়ে ভাত করতে 
আপত্তি ছিল হেয়ারের । এমনাক অনেকে তাঁকে “নাস্তিক” বলেও চিহত 
করেছে । গির্জাশাসত খিশ্চান ধর্মের প্রাতি তাঁর “বদ্ধমূল বৈরিতা”-র কথা 
উল্লেখ করেছে 'ফ্লে্ড অফ ইপ্ডিযা" পন্রকা এবং তাঁকে কোন শ্রি্চান সমাধিক্ষে তে 


১২১ 
রেনেসাঁস--৮ 


সমাধিস্ত করা হয়নি । 

“দা ইয়ং বেঙ্গল আযড্রেস-এ (১৮৩১) হেয়ার সম্বচ্ধে বলা হয়েছে, “হন্দ্য 
সমাজের মধ্যে এক নতুন জাঁবন সগ্জারিত করেছেন তিনি, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে 
পাঁরণত হয়েছেন নির্বান্ধব মানুষদের বম্ধুতে এবং তাঁর ও আমাদের ম্বদেশ- 
রাসদের সামনে চ্ছাপন করেছেন এক উজ্জল দংন্টাম্ত ।* 'মেমোরিয়াল স্ট্যাচু'ভে 
(১৯৪৭) বলা হয় যে হেয়ার “পর্যাপ্ত দক্ষতা অঙ্ন করার পর স্বদেশে ফিরে 
গিয়ে সেই দক্ষতা কাজে লাগানোর সুযোগ সানম্দে পারত্যাগ করেছিলেন, তাঁর 
গৃহশত স্বদেশের (অর্থাৎ এদেশের ) মঙ্গলের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করার 
জনা |” 

১৮৩৫ সালে মেকলে বলেন £ “ভারতের শিক্ষার ব্যাপারে যাঁরা আজ আগ্রহাঁ, 
তাঁদের মধো মিস্টার হেয়ারই প্রথম কাজে নেমোৌছলেন এদেশের বাসন্দাদের 
.-ইংরাঁজ ভাষার চর্চায় উৎসাহিত করার জন্য-'.কারণ এটাই ছিল পাশ্চাত্যের 
িন্ধানকে আয়ত্ত করার সবথেকে উপযোগী পন্হা ॥” 

হেয়ারের কাজের একটা স্থায়ী ফল হচ্ছে হন্দ] কলেজে পুরোপ্হরি ধর্মীনরপেক্ষ 
শিক্ষার প্রচলন-__যে কলেজকে প্রাতষ্ঠা করেছিল গোঁড়া ধরশীবন্বাসীরা, কস্তু তা 
গড়ে উঠেছিল হেয়ারের হাতেই । ডিরোজিওপন্হণ রাধানাথ শিকদার সাঁঠকভাবেই 
তাঁকে তুলনা করেছেন “শুকতারা'র সঙ্গে । 


নির্বাচিত গ্রন্থপণ্জী 


[হন্দ; কলেজ ম্যানাসংক্রিষ্ট রেকর্ডস, ১৮৩১। 

ক্যালকাটা ্রিশ্চিয়ান অবজাভণর, মে-জুলাই, ১৮৩২ । 

প্যারীচাদ [মত £ ডোভড হেয়ার, ১৮৭৭। 

[শবনাথ শাস্তী £ রামতন লাহিড়ী, ১৯০৩। 

ন্যাশনাল কাউীন্সল অফ এডুকেশন £ স্টাডিজ ইন দ্য বেঙ্গল রেনেসাঁস, ১৯৫৮ । 
সুশীল গুপ্ত £ উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ, ১৯৫৯ । 

যোগেশচন্দ্র বাগল £ উনাবংশ শতাব্দখর বাংল।, ১৯৬৩ । 

রাধারমণ মিত্র ই ডোভড হেয়ার, ১৯৬৮। 


১২২ 


ড্ডিল্ল্োক্িও লহ ইইল্সহ তেহ্রুভল 


উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্যন্ত ইয়ং বেঙ্গলের (এই গোষ্ঠীর অনাতম 
সদসা প্যারগচাঁদ মিত্র ১৮৭৭ সালে একে চিহ্ত করেছিলেন "ইয়ং ক্যালকাটা” 
নামে ) চিন্তাধারার রেশ বজায় ছিল-_শুরু হয়োছল 'বিশের দশকের শেষাঁদকে 
” আর স্তিমিত হয়ে এসেছিল মধ্য-চল্লিশ দশকের পর থেকে । এই চিন্তাধারার 
উদগাতা ছিলেন ডিরোঁজও (১৮০৯-৩১), জ্ঞানী, প্রাতিভাধর লেখক, 
র্যাডিক্যাল চিন্তাবিদ এবং নতুন শিক্ষার ধারায় এদেশের নবচেয়ে বিখ্যাত 
শিক্ষক ইয়ং বেঙ্গলের সঙ্গে ডোভড হেয়ারের (১৭৭৫-১৮৪২ ) নামটা যুক্ত 
করা একটু অসঙ্গতই হবে । ডিরোঁজওর সঙ্গে নানা ব্যাপারেই পার্থক্য ছিল 
হেয়ারের। বস্তুতপক্ষে হেয়ার ঠিক পেশাদার শিক্ষক বা বুদ্ধিজীবী ছিলেন না, 
ছিলেন না জ্ঞান? বা প্রাতিষ্ঠানিক পণশ্ডিতও | ডিরোজিওর মতো মেধা ফিংবা 
থেয়ালগপনাও ছিল না হেয়ারের | খাদ্য ও আচার-অভ্যাসে হেয়ার প্রায় আধা- 
হিন্দু হয়ে উঠোঁছলেন, কিন্তু ডিরোজওর ক্ষেত্রে তা ঘটোনি | তবু এই দুজনের 
মধ্যে একটা মৃলগত সাদৃশ্য খংজে পাওয়া যায়, যা ইয়ং বেঙ্গলের যথাযথ 
মূল্যায়নের মৃূলসমত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে । 

হেয়ার এবং ডিরোজও দুজনেই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, ভারতের পক্ষে 
সবথেকে প্রয়োজনীয় হচ্ছে “এদেশের মানুষের মধো ইউরোপিয় জ্ঞানবিজ্ঞানের 
ব্যাপক প্রসার ঘটানো ।” দুজনেই 1ছলেন চিন্তা ও আলাপ-আলোচনার 
স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, দুজনেই নিজেদের অনুগামীদের মধ্যে সাহস ও সততা 
জাগিয়ে তোলার চেত্টা করতেন “যাতে করে তাঁদের দেশের লোকেদের মধ্যে 
তখনও চেপে বসে থাকা সেকেলে গোঁড়ামর শেকলটা ভেঙে ফেলা যায় ।” 
তাঁদের চারপাশের মতো অন্যান্য নেতাদের না হয়ে তাঁরা দুজনেই ছিলেন 
“ঈী*বরহখন”” ধর্মীনরপেক্ষ মানুষ, ধমপয় রীতি বা নির্দেশে প্রায় বিশ্বাসহখীন ॥ 
কস্তু এসব সত্তেহও হেয়ার ও ভডিরোজও দহজনেই ছিলেন অবিচল আদর্শবাদশী। 
ডিরোজিও এবং তাঁর মারাত্মক ছাত্রদের কাজকর্মের বিচারের সময় তাঁদের পাশে 
এসে দাড়য়েছিলেন হেয়ার, এঁ ছাত্রদের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন £ “তোমাদের 
দেশবাসশরা তোমাদেরকে তাদের সংস্কারক ও শিক্ষক বলে মনে করে” । আবার 
এই ডিরোজিওপন্হণরাই প্রথম প্রকাশ্যে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন হেয়ারকে, তাঁর 
স্মঘৃতকে অমাঁলন রাখার প্রচ্জ্টোয় তারা ছিল একেবারে সামনের সারিতে__ 
হেয়ারের মৃত্যুর পর টানা ২৫ বছয় ধরে ১ জুন তাঁরখে তাঁর স্মরণসভার 
আয়োজন করেছিলেন তাঁরা । 

কলকাতার এক পতৃগাজ-ভারতাঁয় মিশ্রপজাত ইউরেশীয় পরিবারের সন্তান হেনরি 


৯১২৭৪ 


লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮৩১ সালের ণহচ্দ] কলেজ রেকর্ডস-এ মাঝে- 
,মধো লেখা হয়েছে ডি রোজিও, ম্যাক্সমূলার লিখেছেন ডি. রোজারও )। তাঁর 
বাবা ছিলেন একটি ইংরেজ সওদাগর সংস্হার আফসার । উনাঁবংশ শতাব্দীর 
প্রথম দিকের ধমতিলা এলাকায় স্কটিশ ড্রামণ্ড পাঁরচালিত ইংরোজ শিক্ষার 
সৃবিখাত প্রাইভেট বিদ্যা ম্লটিতে পড়াশোনা করোছিলেন ডিরোজিও। ড্রামণ্ড 
ছিলেন সুপশ্ডিত এবং কবি । স্বাধীন চিস্তায় প্রবল বিশ্বাসী এই মানৃষাঁট 
দেশত্যাগী হয়ে এদেশে এসৌছলেন । ধরে নেওয়া যায় ষে ড্রামণ্ডের প্রভাবেই 
ডিরোজিওর মধ্যে গড়ে উঠেছিল সাহিতা ও দর্শনপ্রীতি, বার্ণসপ্রশীত, ফরাসি 
বিপ্লব ও ইংরেজ র্যাডিক্যাল মতবাদে বিশ্বাস । 
বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে বাবার আঁফসে কিছ্ার্ঘন কেরানির চাকরি করেন 
ডিরোজও । তারপর কিছুদিন কাঁটয়ে আসেন ভাগলপরে তাঁর মাস মিসেস 
উইলসনের বাড়তে । এই ভাগলপুরে উন্মেষ ঘটে তাঁর লেখক সন্তার । ইশ্ডিয়া 
গেজেট" পতিকায় লিখতে শুরু করেন, হাত দেন কাবিতা রচনায় (স্ছানশয় জন- 
শ্রতির ভিত্তিতে 'ফাঁকর অফ ঝাঙ্গীরা' এখানেই লেখেন )। কাশশীপ্রসাদ ঘোষের 
আগেই তানি দেশপ্রেমমূলক কবিতা রচনা করেন (ফাঁরাঙ্গ সমাজের কার.র পক্ষে 
যা ছিল নিতান্তই অস্বাভাবিক )£ - 

স্বংদশ আমার ! তোমার গৌরবময় অতাঁতে 

এক বর্ণোঙ্জৰল দযাতি আবতিত হত তোমার ভ্রুলেখা ঘিরে, 

তোমাকে উপাসনা করত এক দেবীর মতো-_ 

কোথায় হারালো সেই গৌরব, সেই শ্রদ্ধা আজ? 
অজ্পবয়সেই কাণ্টের দর্শনের যে সমালোচনা করেছিলেন ডিরোজিও, তা 
প্প্রীতভাবান দর্শীনকদের পক্ষেও ঈষ্ণণয়” 'ছিল। নশীতিবোধ সংক্রান্ত দর্শন 
বষয়ে একটি ফরাসি প্রবন্ধ অনুবাদ করেছিলেন তাঁন। সোঁটি ছাপা হয়েছিল 
তাঁর মততযুর পর । নিজের খাতির কারণে ১৮২৬ সালে হিন্দ কলেজের উচু 
শ্রেণেগলোর শিক্ষক হিসেবে নিষু্ত হন 'ডিরোজও--তখনও তাঁর “কৈশোর” 
শেষ হয়নি ([কশোরাঁচাঁদ মিন্রর মতে ডিরোজও হিন্দ কলেজের শিক্ষক নিষযস্ত 
হন ১৮২৭ সালে, এডগয়ার্ডসের মতে ১৮২৮ সালে )। কলকাতায় ফিরে এসে 
তান সম্পাদনা করেন 'হেস্পেরাস' এবং ক্যালকাটা িট:র্যার গেজেট", কাজ 
করেন 'ইপ্ডিয়া গেজেট'-এর সহকারি সম্পা্ক হিসেবে এবং লেখালাখ করতে 
শুরু করেন “ক্যালকাটা ম্যাগাঁজন,' ইপ্ডিয়ান ম্যাগাজিন, বেঙ্গল আনহয়াল, 
ক্যালাইডোস্কোপ' প্রীত পন্রপন্রিকায়। একটি কবিতায় তান আঁভনন্দন 
জানান নাভারিজোর যুদ্ধে গ্রীসের মান্তকে, আর-একটিতে স্বাগত জানান 
ভারতবর্ষে সতগদাহ প্রথা নিবারণের আইনগ পদক্ষেপকে ॥ 
[িরোজওর ব্যান্তত্ব “ঁহন্দ] কলেজের ইতিহাসে এক নতুন যৃগের সূচনা করে। 
উঁচু ক্লাসের ছান্রদের নিজের চারপাশে “চুদ্বকের মতো" টেনে আনতেন এই তরুণ 


১২৫ 


পিক্ষকটি। শিক্ষাপ্রাতষ্ঠানের চৌহদ্দীর মধ্যে ছাত্রদের ওপর এতটা প্রভাব বিস্তার 
করতে তাঁর আগে বা পরে আর কোন শিক্ষকই সক্ষম হন নি।” শদ্ধ 
শ্রেপণকক্ষেই নয়, তার বাইরেও তিনি পাশ্চাত্য চিন্তাভাবনা ও সাহত্যে “ছাদের 
জ্ঞান বস্তুততর ও গভণরতর করে তোলা”-র চেত্টা করতেন । এই নতুন চিন্তা- 
ভাবনা ছান্রদের বন্ধনমশৃন্ত ঘটাত, উদ্বোলত করত । কলেজের ছাগ্ররা জড়ো হত 
ডিরোজিওর চারপাশে ॥ এদের মধ্যে অনেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁদের 
[শিক্ষকের কাছ থেকে পাওয়া আদ বহন করে গেছেন। ভিরোজিওর শিক্ষাই 
ছিল ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠঈর এঁকাসূত্র। তাঁর *মৃতিই তাঁর ছান্নদেরকে পরবত 
জণবনেও পরস্পরের সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য ভালবাসা ও বন্ধনে আবম্ধ রেখোঁছল । 
এইসব বুদ্ধিণপ্ত ছাত্রদেরকে ডিরোজিও নিজে ক চোখে দেখতেন তা এই পঙান্ত- 
কাটর মধো ফ্‌টে উঠেছে স্পত্টভাবে (যা আজও স্মরণ করে তাঁর কলেজ ) £ 

সতেজ ফুলদ্লের পাপাঁড় মেলার মতো 

তোমাদের মনের উন্মেষ লক্ষ করি আমি 

আর দোঁথ ধীরে ধারে খসে পড়ে তোমাদের 

মননশান্তর ঘতাকছু বন্ধন । 


আনন্দের জোয়ার ডাকে, যখন দোঁখ 

ভাবষ্যতের দপণে তোমাদের 

এখনও অনার্জত খ্যাতির শিরোপা দোলে দোদুল-_ 

তখন ব্যীঝ, এ জীবনে ব্যর্থ নই আমি । 
ছাদের অবাধে বিতক করতে ও যে-কোন রচনা বা রতি সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে 
উৎপাহ ষোগাতেন ডিরোজিও । শেখাতেন স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে, শেখাতেন 
“বেকন কর্তৃক উল্লিখত কোন আইডলের (1৫91) দ্বারা কোনভাবেই প্রভাবিত 
না হতে--সতোর জন্য বাঁচতে, সত্যের জনাই মরতে ।” তাঁর ছাত্র রাধানাথ 
শিকদার ডিরোজও সম্বন্ধে বলেছেন £ “সত্যের সন্ধান ও কদভ্যাসের প্রাত ঘণার 
সেই মানাঁসকতা গড়ে উঠোঁছল একমান্র তাঁরই অনবপ্রেরণায় আর এই মানসিকতা 
ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনকই ছিল ।” আর-একজন ছান্র রামগোপাল ঘোষ 
ডিরোজিওর আদর্শকে সুন্রবদ্ধ করে বলেছিলেন £ “যে বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ চায় 
না, সে সংস্কারান্ধ; যে বিচারবৃদ্ধি প্রয়োগ করতে পারে না, সে মূখ; আর 
যে বিচারবৃদ্ধি প্রয়োগ করে না, সে দাস।৮ 
কলকাতার ইস্টাল? এলাকায় ডিরোজিওর বাড়তে অবাধ গাতবিধ ছিল তর 
ছাত্রদের ৷ এদের মধো কয়েকজন নিাষদ্ধ খাদ্য ও পানায়েও অভ্যন্ত হয়ে 
উঠেছিল | এর মধ্যে অল্প বয়সে বাহাদুরী দেখানোর প্রবণতা নিশ্চয়ই ছিল, 
1কস্তু সেইসঙ্গেই ছিল চিরাচরিত প্রথার বিরদ্ধে সরাসার বিদ্রোহ ঘোষণা করার 
মতো সাহস আর আস্তারকতাও | তবে দৃরখের কথা হল, ইন্নং বেঙ্গলের অন্তত 
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কয়েকজন সদস্য নানারকম নিষ্ঠুর বাঙ্গ বিদ্রুপ করে আহত করতেন 
প্রীতবেশীদের অনুভুতিকে-_পরবতর্শকালে নবখন ব্রাহ্ম বিদ্রোহীরা কখনোই যা 
করেন নি। হিন্দু সমাঞ্জকে প্রচস্ডভাবে আক্রমণ করোছিলেন ইয়ং বেঙ্গলের 
সদস্যরা, যাঁদও গোটা ব্যাপারটাকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করে উঠতে পারেন নি 
তাঁরা । কলেজ ম্যাগাজনে মাধবচন্দ্ু মীল্লক ঘোষণা করোছিলেন, শহন্দু ধর্মকে 
আমরা ঘৃণা কর ওন্তরের অস্তঃন্থল থেকে ।” কথাটা নিছকই অপাঁরপন্ধতা 
প্রসূত অবজ্ঞার প্রকাশ মানত । কিন্তু প্রকাশা আদালতে দাঁড়য়ে গঙ্গাজল স্পর্শ 
করে শপধ নিতে অস্বীকার করে রাঁসককৃষণ মল্লিকের “আম গঙ্গার পবিভ্রতায় 
[ব*্বাস কার নাশ ঘোষণাটা ছিল সাহস সততারই পাঁরচায়ক ॥। অনেক 
[ডিরোজিওপন্হীর মধ্যেই সুরাপানের আপান্তটা ছিল তাদের দ:ব'লতারই দ্যোতক। 
1কন্তু সেই সময়কার হিন্দ কলেজের অফিস-কর্মচারি হরমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 
টীন্তটাও ভুলে যাওয়া যায় না--*ওরা প্রত্যেকেই ছিল সত্যের পৃজারণ। সাত্য 
বলতে কি, এই কলেজের ছান্ত আর সত্য, এ দুটো ছিল প্রায় সমার্থক |” 
১৮২৮ সালে ডিরোঁজও আর তাঁর ছাত্ররা গড়ে তোলেন 'আযাকাডে'মিক 
আসোসিয়েশন', আমাদের প্রথম বিতকসভা | এখানে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও 
ভাঁবতব্, সদগৃণ ও কদভাযাস, দেশপ্রেম, ঈশ্বরের আস্তত্বের পক্ষে বিপক্ষে, মৃতি- 
পুজো ও পুরোহততন্মের ক্ষতিকর দিক প্রভীতি বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। 
প্রতি সগ্তাহে বসত দীর্ঘ আঁধবেশনে । সভাপাতিত্ব করতেন ডিরোজও । তাঁর 
পরামর্শ মান্য করত সকলেই | সভার তরুণ বস্তার্দের বিতকের দক্ষতা শহরের 
অনেক মান্যগণ্য লোককে আকৃষ্ট করেছিল । সাপ্তাহক বিতকে'র উত্তেজক 
আসরে তাঁদের মধ্যে অনেকে হাঁজিরও থাকতেন । ১৮৩০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি 
1ন্দুর কলেজের ছান্ররা চালু করে 'পার্থেনন' পান্রকা (শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে 
'এথোনয়াম” )। এই পন্িকায় স্তীশিক্ষা, সৃলভে ন্যায়বিচার পাওয়ার প্রয়ো- 
জনয়তা, কুসংস্কারের সব“নাশা প্রভাব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা প্রকাশিত 
হত । “জগ্মসূত্রে হিন্দ 'স্তু শিক্ষাসত্রে ইউরোপিয়” এই মুখপনাটির দুটি 
সংখ্যা বেরোনোর পর কলেজের ভাঁজটর এইচ. এইচ উইলসনের নির্দেশে প্রকাশনা 
বন্ধ করে দিতে হয়। ডোঁভিড হেয়ারের সঙ্গে কথা বলে তাঁর বিদ্যালয়ে 
আঁধাবদ্যা সম্পর্কে কয়েকটি ভাষণ দেন ডিরোজিও । এইসব ভাষণের "শ্রোতা 
1ছল প্রায় চারশ তর.ণ । এদের মধো অনেকেই বেকন, লক, হিউম, স্মিথ, পেইন 
অথবা বেন্হামের নতুন চিন্তাভাবনা নিয়ে গভীর অধ্যয়ন করতে শুর: করেছিল । 
এই পাঁরস্হিতিতে র্যাডিক্যাল মনোভাবের একটা জোয়ার মাথা তুলাছল। ১৮৩০ 
সালের ১২ ফেব্রুয়ারর “ইন্ডিয়া গেজেট' পাল্রকার প্রাচীন কাল থেকে শুর করে 
আধ্ানক যুগ পধন্ত সময়কালের অজন্ত্র এরীতহাসিক নাঁজর উদ্ধৃত করে সেই 
সময়কার উপাঁনবেশ স্হাপন কমসূচীর বিরুদ্ধে প্রাতিবাদ জানান [হচ্দু কলেজের 
"জনৈক ছাত্র । ১৮৩০ সালের ১০ ডিসেম্বর জুলাই বিপ্লব দিবস উদযাপন 
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উপলক্ষ্যে টাউন হলে জমায়েত ২০০ জন মানুষ ॥ এ বছরই বড়াঁদনে স্মৃতি 
ম্ত্ভর ওপর ফরাসি বিপ্রবের তেরঙা পতাকা উত্তোলন করা হয়। কারা এর 
উদ্যোন্তা ছিল, জানা যায় নি। 

এইসব ঘটনায় সচাকত হয়ে উঠোছল প্রাচীনপচ্ণীরা | চারাদকে ছাঁড়য়ে পড়ে 
নানান গুজব £ কোন জায়গায় মন্ত্র উচ্চারণ করার দরকার হলে হিন্দ; কলেজের 
ছাত্ররা নাক ইিয়াডের পঙন্ত আবৃত্তি করে ; একজন ছান্নকে মা কালাঁকে 
প্রণাম করতে বলা হলে সে নাক বলেছে, "গড মার্ণং, ম্যাডাম ।” বৃন্দাবন 
ঘোষাল নামে জনৈক গরাঁব ব্রাহ্মণ প্রাতীদন সমাজের নেতাদের কাছে সরবরাহ 
করতেন এইসব গুজব, ডিরোজিও আর তাঁর ছান্রদের সম্বন্ধে হরেক রকম কৃৎসার 
মশলা মিশিয়ে গুজবগুলোকে বেশ মুখরোচক করে তুলতেন । “সংবাদ প্রভাকর' 
আর “সমাচার চীন্দ্রিকা'-র মতো পন্িকা সোরগোল তুলে বলতে শুর করে__ 
“দুবৃ্ত 'ফিরিঙ্গ”-দের নকল কবে চলেছে যে প্নান্তক পশুরা”, তাদের জন্য 
বিপন্ন হয়ে উঠছে আমাদের ধম“। ১৮৩১ সালের এপ্রল মাসে “সংবাদ প্রভাকর'-এ 
একাট চিঠি প্রকাশিত হয়, যাতে “অত্যন্ত অশোভন ভাষায় আক্রমণ করা হয় 
“শহন্দু কলেজের শিক্ষকদের চারন্রকে 1” এই চিঠির বিরদ্ধে প্রাতবাদ জানাতে 
বাধ্য হয় কলেজ কমিটি । প্ররোচনাটা যে সবটাই ডিরোজিওপচ্হগদের দিক থেকে 
আসে নি, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। 

সংবাদপন্রের প্রচার শুরু হওয়ার আগে থেকেই হিন্দ কলেজ কতৃপক্ষ আস্ঘির 
হয়ে উঠতে শুর করেছিল ॥ ১৩১ সালের & ফেব্রুয়ার তাঁরখে ডিরোজিও 
এবং প্রধান শিক্ষক দ'যাসেল্ম-এর মধো একটা বিবা্কে কোনমতে ধামাচাপা 
দয়োছল কলেজ করৃপক্ষ | একটা প্রগ্রেস রিপোর্ট নিয়ে ডিরোজিও প্রধান 
এশক্ষকের কাছে গেলে তিনি শডরোঁজওকে আঘাত করার জন্য হাত তোলেন" 
এবং ডেভিড হেয়ার ব্যাপারটায় হস্তক্ষেপ করলে তাঁকে আঁভহিত করেন “ইতর 
মোসাহেব” বলে। অন্যান্য শিক্ষকদের বিক্ষোভে নাজেহাল হতে হয়েছিল 
প্রধান শিক্ষকাটকে । ষথারশীত পারস্পারক দ:ঃখপ্রকাশেই নিষ্পান্ত হয়েছিল 
ঘটনাটার | তবে এর কিছযরদনের মধ্যেই কলেজ কতৃপক্ষ (প্যারশচাঁদ মিত্রের 
মতে ) “এদেশের ধমেরি মহান নীতিগ্যলির ওপর ছাদের বিশ্বাস টলয়ে দিতে 
পারেন ; এমন সমস্ত আলোচনাকে যতটা সম্ভব প্রাতহত করা*-র সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করে, “শোভনতা সম্বন্ধে হিন্দ্দের ধারণার 'বরোধশ কাজকমের” নিন্দা করে 
এবং “যে-সব সভায় রাজনৌতক ও ধময় আলাপ আলোচনা অনত্ঠিত হয়, 
সেগৃলিতে যোগদান” নাষদ্ধ বলে ঘোষণা করে, আর ডিরোজিওকে বরখাস্ত 
জন্য একটা বিশেষ আধবেশন ডাকার উদ্ব্যোগ নেন কাঁমিটি সদস্য রামকমল সেন। 
১৮৩১ সালের ২৩ এপ্রল অনুষ্ঠিত 'ণহম্দষ কলেজের পরিচালকদের 'িশেষ 
আঁধবেশন”-এর কারাববরণঁ সম্বলিত দাললপন্রগুলো এখনও রাক্ষত আছে 
প্রেপিডেন্সি কলেজে (১৮৫৫ সালে পুরনো [হন্দ কলেজেরই নাম হয় 
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প্রোসডোন্স কলেজ )।॥ এ আঁধবেশনে একটা স্মারকাঁলাঁপ নিয়ে আলোচনা হয় । 
সমারকলিপি'টতে বলা হয়োছল, "সমস্ত আনস্টের মূল এবং মানুষের উদ্বিগ্ন হয়ে 
ওঠার কারণস্বরুপ মিস্টার ডিরোঁজওকে কলেজ থেকে বরখাস্ত করতে হবে,» 
“যে-সব ছান্র প্রকাশো হন্দুধর্মের এবং এদেশের সনাতন প্রথাগুলির 'বিরোধতা 
করছে'*তাদদের কলেজ থেকে বাঁহঙ্কার করতে হবে)” “কোন ছাত্র প্রকাশ্য বস্তৃতা 
শুনতে অথবা দেখতে গেলে তাকে বাঁহন্কার করতে হবে,” “কী কী বই পড়তে 
হবে এবং প্রীতটা পড়ার জনা বরাদ্দ থাকবে কতটা সময়, তা-ও স্থির করে দেওয়া 
দরকার ।” এ স্মারকাঁলাঁপতে বলা হয়, ডিরোজিওর অশোভন আচরণের জন্যই 
বহহ ছাদ কলেজ ছেড়ে চলে বযাচ্ছে। কিন্তু ১৮৩১এর ৭মে আর ১১ জুনের 
সভার কাষণীববরণণত দেখা যাচ্ছে--ডিরোজিওকে বরখাস্ত করার পরও ছাদের 
কলেজ ছেড়ে চলে যাওয়া বন্ধ হয় নি। 

[ডিরোজিওকে “তরংণদের শিক্ষাদানের পক্ষে অযোগ্য” বলে ঘোষণা করার প্রস্তাবটা 
কা্মটতে ৬-৩ ভোটে খারিজ হয়ে যায় । তবে, পহম্দদের বত'মান মানিক 
অবস্থা''-র কথা ভেবে বরখান্তও করা হয় তাঁকে । 'হন্দুদের পক্ষ থেকে বলার 
সুযোগ না থাকায় ডিরোজিওকে বরখাস্ত করার প্রশ্নে মতদানে বিরত থাকেন 
উইলসন ও ডোঁভড হেয়ার । বরখাস্ত করাটাকে «একান্ত প্রয়োজনধর়” বলে মত 
প্রকাশ করেন রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
গভর্ণর চন্দ্রকুমার ঠাকুর । প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রসময় দন্ত ব্যাপারটাকে 
“স্মবিধাজনক” বলে উল্লেখ করেন ॥ একমান শ্রীকৃফ সিংহ বলেন-__ডিরোজিওকে 
বরখাস্ত করাটা একেবারেই “অপ্রয়োজনধয় |” ছাত্রদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবচ্থা 
অবশ্য নেওয়া হয় নি। 

উইলসনের পরামর্শে ২৫ এপ্রল পদত্যাগপপ্ন পাঠান ডিরোজিও। এ পন্লে তিনি 
মন্তব্য করেন, “কোন কিছ যাচাই না করে, আমার কথা না শুনে, বিচারের 
প্রহসনটুকুও না করেই আপনারা বরখাস্ত করেছেন আমাকে |” তাঁর সম্বন্ধে 
যে-সব “ব।জারী অভিযোগ” উঠোছল, সেগুলোর ব্যাপারে উইলসনের [জিজ্ঞাসার 
উত্তর দেন ডিরোজিও ২৬ এপ্রল তারিখে । ছাত্রদের ঈশ্বর গিশ্বাস তিনি ভেঙে 
দিয়েছেন কিনা- এই প্রশ্নের জবাবে ডিরোজিওর বন্তব্যটা বাংলার রেনেসাঁসের 
ইীতহাসে সঙ্গত কারণেই স্মরণণয় হয়ে আছে £ 


এই বিষয় নিয়ে কোন কথা বলাই যাঁ অন্যায় হয়, তাহলে আমি দোষখ। 
কেননা এ বিষয়ে দাশশনকদের সংশয়ের কথা আম তাদের বলোছি, এটা স্বঁকার 
করতে এতটুকুও ভাঁত বা লফ্জিত নই কারণ এঁ-সব সংশয়ের সমাধানের বথাও 
তাদের সামনে তুলে ধরেছি আমি ॥ এই প্রশ্নাট নিয়ে বিতক করা কি কোথাও 
নাঁষ্ধ ঘোষিত হয়েছে ? যাঁদ তা-ই হয় তাহলে প্রশ্নাটর পক্ষে না বিপক্ষে কোন 
দিকেই য্যান্ত দেওয়া উচিত নয় । এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে শুধু একটি 
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দিককে জানা এবং সেই দিকাঁটর বিরোধী সবাঁকছ্‌ থেকে নিজেদের চোখ-কান 
সারয়ে রাখা কি কোন জ্ঞানালোকপ্রাণ্ত ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ 2 

কিছযাদন তরুণদের শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব পেয়েছিলাম আমি । তাদেরকে ধ্ট 
ও মুখ গোঁড়ামবাদীতে পরণত করাই কি আমার উচিত ছিল ?2.*তাই কলেজের 
বেশ কিছু ছান্রকে হিউম: লিখিত 'ক্রিন্হেস ও ফিলোর স্যাবখ্যাত কথোপকথনের 
সারমমের সঙ্গে পরিচিত করে তোলাটাকে নিজের দায়িত্ব বলেই মনে করেছিলাম । 
এ কথোপকথনে ঈশ্বরের আস্তিত্বের বিরুদ্ধে সবথেকে যুগ্ম ও পাঁরমাজত বস্তি- 
গ7ল উপদ্ছাপিত হয়েছে । কিন্তু সেই সঙ্গেই [হউমের বন্তব্যের যে তীক্ষ! উত্তর 
[দয়েছিলেন ডঃ রিড এবং ভুগাণ্ড স্টুয়ার্ট, যে উত্তরগ্ীলকে আজ পযন্ত খণ্ডন 
করা যায় নি, তা-ও আম পাঁড়য়েছি ছাত্রদের । এই হচ্ছে আমার অপরাধ'** 
আমাকে নাস্তিক |কংবা ধর্মে আবশ্বাসী বলাটা আশ্চযের কিছ নয়, কেন না 
ধর্ম নিয়ে যারা নিজেদের বিচার বৃদ্ধি খাটিয়ে ভাবতে চেয়েছে, তাদেরকে 
চিরাদন এইসব বিশেষণেই চিহত করা হয়েছে” 


কলেজ ছাড়তে হয়োছিল ডিরোজিওকে, কিন্তু বুবকদের ওপর রয়েই 'গিয়োছিল 
তাঁর প্রভাব । কিছ; বন্ধুর উচ্ছুঙ্খলতার অপরাধে ১৮৩১ সালের আগম্ট মাসে 
বাড়ি থেকে বিতাঁড়ত হয়েছিলেন কৃফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । এই কৃষ্মোহন 
“এনকোর়্যারার” নামে একটা মৃখপন্র প্রকাশ করতে শুর করেন । ধমীয় গোঁড়া ম- 
পন্হীরা বাবহাঁরক জীবনে কতভাবে লঞ্ঘন করে ধর্কে, তা দেখানোর জন্য 
এই পা্লকায় শীনর্যাতিত' (0৩156০/64 ) রচনাটি লেখেন 'তান। রসিককৃফ 
মাল্পককে একবার তাঁর আত্মীয়রা ওষৃধ খাইয়ে অজ্ঞান করে দৃূরবতণ কোন 
নিরাপদ জায়গায় পাঠানোর জন্য বেধে রাখে । সেখান থেকে পাঁলয়ে, বাবার 
বাঁড় ত্যাগ করে এসে জ্ঞানান্বেষণ' নামে আরেকটি মুখপত্র প্রকাশ করতে শহরও 
করেন রাঁসককৃফণ । হন্দ কলেজ কমিটির ১৩১-এর ১১ জুন তারিখের কার্ষ- 
[ববরণশতে একটি আলোচ্য বিষয় ছিল-_-ণএকটি সংবাদপন্র প্রকাশ করা এবং 
তার সাহাযো চাঁদা দেওয়ার জন্য রসিক কিদ্টো মাল্লকের পন্ন।” মঞ্জুর হয়েছিল 
রাঁসককৃষের আবেদন । 

এঁকে (িরো জিও নিজেও কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন ॥ £স্ট ইশ্ডিয়ান' নামে একটা 
দৈনিক সংবাদপন্র প্রকাশ করতে শুর করেন তান । জাঁবনের শেষাঁদন পধণ্ত 
[তান ছিলেন একই রকম আদর্শবাদশ, আপোষহখন ।॥ নিজের পান্রকায় ইঙ্গ- 
ভারতীয় সম্প্রদায় ও অন্যান্য ভারতাঁয়দের মধ্যে সোহা গড়ে তোলার স্বপক্ষে 
প্রচার চালাতে শুর করেন তিনি । দেই সঙ্গেই আক্রমণ করেন প্রসম্বকুমার ঠাকুরের 
দুর্গাপুজোকে, কারণ প্রসন্নকুমার নিজেকে একে*বরবাদ রামমোহনের অনৃগামণী 
বলে দাঁব করতেন। 

১৮৩১ সালের ১৭ ডসেম্বর কলেরায় আক্রান্ত হন ডিরোঁজিও । ছুটে আসে 
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প্রিয় শিষ্যরা ।.এক সঞ্তাহ ধরে চলে মৃত্যুর সঙ্গে পাা । ২৬ ডিসেম্বর অনন্ত 
পিদ্রার গভণীরে ডুবে যান আমাদের রেনেসাঁসের এই ঝড়ের পাখি। 


সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ডিরোজওপন্হদের মধোও নানারকম বৈষাঁয়ক কাজকর্ম ও 
ব্যক্তিগত স্বার্থাচস্তা মাথাচাড়া দিতে শূর্‌ করে ॥ কারণ, ইউরোপের যে বিভিন্ন 
প্রবণতাগঘলোর মধো একইরকম বৈশিষ্ট দেখা 'গিয়োছল, সেগুলোর সঙ্গে তুলন"য় 
কোন আন্দোলনে কখনোই পরিণত হতে পারে নি। তাসত্তেহও ডিরোজিওর 
অকাল মৃত্যুর পরেও অন্তত বারটা বছর তার প্রভাব নানাভাবে আঅভিব্যন্ত 
হয়েছে। 

র্যাঁডক্যাল মনোভাবের স্ফুরণ দেখা যাচ্ছিল হামেশাই । শোনাযায়,১৮৩২ সালে 
হিন্দ্ব কলেজের ছাত্ররা টম- পেইন:-এর এজ: অফ বিজন: কেনার জন্য বই 
পিছত ৮ টাকা পর্যন্ত দিতে রাঁজ ছিল এবং জনৈক প্রকাশক বই পিছু & টাকা 
দরে ১০০ কাপ বই বাক করে ।॥ ১৮৩৬ সালে ইংলিশম্যান” পান্রকায় বলা হয়, 
হন্দ] কলেজের ছাত্ররা প্প্রতোকেই র্যাঁডকাল, এরা বেন্হামের নগাতর 
অনগামশী | “টোরি" (6919 ) শব্দটাকেই তারা কলঞ্কজনক বলে মনে কর... 
এরা সকলেই আডাম 1স্মথের মতবাদে বিশ্বাসী ।” ১৮৪৩ সালে এবন্তর 
বাঁণাঁজাক কাজে ব্যস্ত” জনৈক “বদ্ধ হন্দু* ভারতায়দের ঘৃদ'শা সম্বন্ধে লিখিত 
একট প্রবন্ধমালায় বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। 

আরও সংনিদষ্ট রাজনৈতিক চিন্তাভাবনারও অভাব ছিল না ডিরোিওপন্হদের 
মধ্যে । ১৮৩৩ সালে রসিককৃ্ণ মাল্লক সমালোচনা করেন পীলসের দুনশাতির, 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কষকদের অসহায় অবস্থার দিকে অঙ্গ'লঈ নিশি করেন এবং 
বাণক কোম্পানির রাজনৈতিক ক্ষমতার অবসান দাবি করেন । ১৮৩৪-৩৫ সালে 
কোম্পানির সনদ সংশোধন এবং সংবাদপণ্ের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে বিভিন্ন জনসভায় 
ভাবালাময়ী ভাষণ দেন রমিককৃফ । ১৮৪২ সালে তারা51দ৭ চক্রবতশখ এদেশে 
ফ্ান্সের ধাঁচে কারিগরা শিক্ষার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চালু করার প্রস্তাব দেন ॥ ১৮৪২ 
সালে যখন দ্রাসপ্রথা-বিরোধী আন্দোলনের জনা বিখ্যাত বাগ্মী জজ" টমসন 
এদেশে আসেন, তখন তাঁর সঙ্ছে বতুতা দিয়ে ফৌজদার বালাখানার সভাগহ 
“কাঁপিয়ে তোলেন” রামগোপাল ঘোষ । এই বাগ্মিতার গুণে ১৮৪৭ সালে তিনি 
আখ্যাত হন “ভারতের [ডিমাস্থনিস” নামে । ১৮৪৯ সালের তথাকথিত “কালা 
আইন”-এর বিরদ্ধে ইউরোপিয়রা হৈ-চৈ শুরু করলে এ আইনকে সমর্থন করে 
রামগোপাল রমাকস' নামে পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এর আইনে ভারতবফের 
ইউরো [পয়দের সাধারণ আইনের আওতায় না পড়ার রধীতর উচ্ছেদ ঘটানোর 
চেষ্টা কণা হয়েছিল। ১৮৪৩ সালে “জুডিকেচার আযান্ড পুলিস” শীষক একি, 
সযাবখযাত রচনায় দাক্ষণারঞজন মুখোপাধ্যায় তৎকালণন ব্যবস্থাটাকে “বলপ্রয়োগ 
ও দুন'াতি”-র ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করেন এবং আমাদের সনাতন সমতা ধ্বংস 
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হওয়ার জন্য দায়শী করেন *্উচ্চাকাহ্ক্ষী ও উদ্ধত পুরোহত”-দের । ১৮৪৬ 
সালে রায়তদের রক্ষা করার দাবি জানান প্যারীচাঁদ মিপ্ন। নিজের চিন্তাকে 
তল্তেের পর্ধায়ে নিয়ে গিয়ে তিনি বলেন, ব্যন্তিগত সম্পত্তিই সরকারের জন্ম দেয়, 
সরকার ব্যান্তগত সম্পান্তর জন্ম দেয় না” (ডিরোজিওর কাছে শেখা লক:-এর 
চিস্তারই প্রাতফলন ঘটেছে এখানে ) আর প্দরিদ্রু ও অসহায়দের পক্ষে সরকারের 
অবিরাম সাহায্য পাওয়া ধতটা জরুরণ, বিভ্তবান ও ক্ষমতাশালীদের পক্ষে ততটা 
জরুরী নয় |” 

নিজেদের বন্তব্য প্রকাশের মণ্চ হিসেবে বেশ কয়েকাঁট পান্রকা চালাতেন হিন্দু 
কলেজের এই ছাত্ররা । ডিরোিওর জখবনের শেষ বছরে হিন্দুদের অজ্ঞানতার 
বিরঃদ্ধে লড়াই চালানোর জন্য কৃফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্কাশ করেন এন: 
কোর়্যারার' এবং রাঁসককৃফ মল্লিক প্রকাশ করেন 'জ্ঞানান্েষণ' পান্রকা ॥ এই 
শেষোল্ত দ্বিভাষিক পান্নকাটি চালু 'ছিল ১৮৪৪ সালে পযন্ত । এর ঘোঁষত 
উদ্দেশ্য ছিল সরকার পাঁরিচালনা ও ন্যবহার শাস্মের বিজ্ঞান" সম্বদ্ধে পরামর্শ 
দেওয়া । ১৮৩৮ সাল নাগাদ শহন্দু পায়োনয়ার' পান্রুকায় “ভারতবর্ষ এবং 
বিদেশীরা” (1009. 800 17015180615 ) শীর্ষক একটি নিবন্ধ প্রকাশিত 
হয় । সরকার পারচালনায় বা দায়িত্বপূর্ণ কোন কাজে এদেশের মানুষকে অংশ 
খনতে না দেওয়া আর অন্যায় “করের বিপুল বোঝ।”-র বিরদ্ধে প্রতিবাদ 
জানানো হয় এই নিবন্ধে । কুইল' (34111) নামে একাঁট পান্রকা প্রকাশ 
করতেন তারাচাঁদ চক্রবতখ । পান্রকাটিতে সরকার পাঁলাঁসর সমালোচনা করা হত 
মূস্ত কণ্ঠে । ১৮৪২ সালে চাল “বেঙ্গল স্পেক্টেটর ॥' প্রাতযোগিতামলক 'সাভিল 
সাঁভিস পরণক্ষা চালহ করার জন্য প্রচার শুর: হয় এই পা্রকায় ৷ ১৮৪৩ সালে এই 
পাঁপ্কাতেই রাধানাথ শিকদার প্রকাশ করেন সাভে” অফ ইশ্ডিয়ার কুঁলদের কাছ 
থেকে জোর করে কাজ আদায় করার জন্য সরকার কর্মকতণদের অপচেষ্টার 
[বিরুদ্ধে কভাবে লড়াই করেছেন (তিনি । বধবা বিবাহকেও নখতিগত সমর্থন 
জানায় বেঙ্গল স্পেক্টেটর । িরোজওপন্হণখীদের সভাসামাতি গড়ে তোলার কাজে 
কোন ভাটা পড়ে নি। পাঁথকৎ সংগঠন “আ্যাকাডেমিক আসোসিয়েশন? টিকে 
ছল প্রায় ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত । ডিরোজিওর পর এর সংগঠনের সভাপাতির দায়িত্ব 
গ্রহণ করোছিলেন ডেভিড হেয়ার ॥ সভা শেষ হওয়ার পর তিনি প্রায়শই সদসাদের 
সঙ্গে থা বলতে বলতে রাস্তায় পায়চারি করতেন । এর পরে গড়ে ওঠে ণলপি- 
1লখন সভা" । এই সংগঠনে ডিরোজিওপচ্হণরা খাটি রেনেসাসীয় সাহতোর 
ধাঁচে মতামত 'বাঁনময় করতেন পরস্পরের সঙ্গে । রামগোপাল ঘোষ ও রাধানাথ 
ণশকদদার নিজেদের আঁভঙ্গতা এবং চিন্তাভাবনার কথা লিখে রেখে গেছেন 
দনালাঁপর আকারে । রামগোপালের বাড়িটা পাঁরণত হয়েছিল বন্ধুদের 
জমায়েতের সদরদপ্তরে ॥ ১৮৩৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ার গঠিত হয় সাধারণ 
জ্বানোপাঁজকা সভা, নেতৃত্বে থাকেন ডিরোজিওপচ্ছধরাই (সভাপাতি তারাচাঁদ 
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চক্রবতণ, সহ-সভাপতি রামগোপাল ঘোষ, সচিব প্যারধচাঁথ মিত্র ও রামতন: 
লাহিড়ী )। এ বছরের ১২ মা্৮ থেকে কান্ত শুরু হয় এই সভার। ডোঁভও 
হেয়ারকে মনোনা'ত করা হয় সম্মানীয় পারদর্শক হিসেবে । ১৮৪০ থেকে ১৮৪৩- 
এর মধো পঠিত রচনাপন্রের তিনাট খণ্ড প্রকাশ করে এই সভা । এর মধো ছিল 
হীতিহাস চর প্রক'ত এবং আইনগত ও সামাঁজক সংস্কার (কৃফমোহন )) 
নারশদের স্বার্থ এবং শহন্ুম্থানের অবন্থা'--€ ভাগে (প্যারচাঁদ ); বাকুড়ার 
চন্ত' ( হরচন্দ্রু ঘোষ ); গ্রিন্তব্য প্রসঙ্গে, নতুন 'বানান পাভ্তক" ও "চট্রগ্রাম প্রসঙ্গে 
--৪ ভাগে (গোবিন্দচন্দ্র সাক )। ১১৪৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারগ হন্দ কলেজের 
সভাকক্ষে এই সভারই একাঁটি আঁধবেশনকে অধ্যক্ষ রিচার্ডসন রাজদ্রোহমূলক 
উস্কানি দেওয়ার আভধযোগে ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন ॥ এবং তখনই তাঁকে তগব্র 
ভর্ঘসনা করে থাগয়ে দিয়েছিলেন সভাপাঁত তারাচ1দ চক্রবতর । ঘটনাটা আজও 
স্মরণীয় হয়ে আছে । এর আগে ১৬৩৯ সালেই চালু হয়োছল একটা 
মেকানিক্যাল ইনাস্টটিউট । ১৮৪৪ সালে কিশোরশচ1দ মিত্র প্রতিষ্ঠা করেন 
ণহন্দু থিওফিলানথ-ীপক সোসাইটি” সম্ভবত ভল-নে-র চিন্তারই প্রাতিফলন )। 
[ডিরোজিওপন্হী সংগঠনগুলো সাংস্কৃতিক সংস্হা হলেও এগুলো রাজনখাঁতর 
[দকেও আকৃষ্ট হয়েছিল । জর্জ টমসন বাঙালীদের আহবান জানিয়েছিলেন 
“সুযোগসুবিধা পারিত্যাগ করা” এবং রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার জনা, 
যা সংবাদপঘ্ের থেকেও ফলপ্রসূ । জর্জ টমসনের সভাগুলো উদ্দীগ্ত করে 
তুলোছিল ইয়ং বেঙ্গলের সদসাদের | ইয়ং বেঙ্গলকে সেই সময় তাদের বয়োজো্ঠ. 
সদস্য তারাচাঁদ চক্রবতর্ঁর নাম অনুসারে চক্রবতণ গোষ্ঠী বলেই সাধারণত 
চিহিত করা হত। ১৮৪৩-এর ২০ এপ্রল গঠিত হয় বেঙ্গল ব্রাশ ইন্ডিয়া 
সোসাইটি । তার আগে শবন্তের অভিজাতরা* যেমন সংগঠিত হয়েছিল 
ভূম্যাধকারণ সভায়, তেমনি এই সংগঠনে সংগাঠত হয়েছিল “বাদ্ধবৃন্তির 
অভিজাতরা |” পরবতরঁকালে এই সংগঠন মিশে যায় ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান 
আসোিয়েশনের মধ্যে (১৮৫১ সালের ৩১ অক্টোবর যখন গঠিত হয় এই 
সংস্থা )। এই ব্রাশ ইন্ডিয়ান আসো সিয়েশনই ছিল রাজনীতিমনস্ক শিক্ষিত 
ভারতগয়দের প্রথম যৃদতফ্লন্ট ॥ এই সময় ইয়ং বেঙ্গলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রায় 
[বিল€গ্ত হয়ে গিয়েছিল । 

শিবনাথ শাস্লী কত একটি বিচন্ন ঘটনা এখানে উল্লেখের দাব রাখে । অনেক 
পরবতর্ণকালে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর বোম্বাইয়ের বম্ধ্দের কাছ কাথর়াওয়াড়ের 
জনৈক ডিরোজিওপন্হ সম্্যাপীর কথা শুনোছিলেন । এই সম্াসধীট সব্দাই 
তাঁর মহান শিক্ষকের প্রশংসা করতেন এবং একবার খবরের কাগজে 'কািয়াওয়াড়ে 
অপশাসন' শীর্ষক কয়েকটি চিঠি লিখে সেখানকার রাজার অপশাসনের কথা 
প্রকাশ করেছিলেন । এই অপরাধে তাঁর এক বছরের কারাদণ্ড হয়, কিন্তু তব 
আন্দোলনের ফলে সেখানকার রাজা তাঁকে মস্তি দিতে বাধ্য হন । শুধু তাই 
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নয়, তাঁর হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতাও তুলে দেওয়া হয় এবং অধিকার দেওয়া হয় 
নিজের সহকারণ বেছে নেওয়ার | কিছ; সংস্কারমূলক কাজকর্মের পরে অবশা 
প্রাতীক্ুয়াশীলরা আবার মাথা তোলে, নিব্শাসিত হন সন্বাসাঁটি। আমাদের 
দুভগ্য, এই ডিরো।জিওপচ্হাঁটির পরিচয় আমরা জানতে পারলাম না। 

ইয়ং বেঙ্গলের প্রতোক সগ্োর জীবন লিখতে বিস্তর জায়গা লেগে যাবে । তবে 
“লাইফ অফ ডোঁভিড হেয়ার” বইটি থেকে মূল মস্ডলটির একটা তালিকা, 
জচ্মমত্যুর সম্ভাব্য সাল সমেত, তুলে দেওয়া যেতে পারে £ রসিক কৃষ্ণ মল্লিক 
(১৮১০-৫৮ ), দক্ষিণারঞ্জন মুথোপাধ্যার (১৮১২-৮৭), কৃষ্কমোহন 
বন্দোপাধ্যায় (১৮১৩-৮৫ ) এবং রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-৬৮ )-_-কলেজ 
জখবনে “অগ্নিবষাঁ” হসেবে চিহুত এই চারজন ; হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮ ৬৯), 
শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-৯০ ), রামতন লাহিড়ী (১৮১৩-৯৮ ), রাধানাথ শিকদার 
(১৮১৩-৭০ ) এবং প্ারাচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩ )- প্রথম চারজনের থেকে 
একটু কম বিখ্যাত এই পাঁচজন; এছাড়া মাধবচন্দ্র মাল্লিক, মহেশচন্দ্র ঘোষ, 
গোবিন্দচন্দ্র বসাক ও অম:তলাল মিন্ন। এর সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে একটু 
বয়স্ক তারাচাঁদ চকবতশ € ১/০৪.৫৫ ) আর কিছংটা কনিষ্ঠ কিশোরণচাঁৰ মিন্রর 
মাম । এরা প্রততোকেই উানশ শতকের বাংলার সপরিচিত নাম । এছাড়া, মান 
তইশ বছর বয়সেই ঝরে যাওয়া শিক্ষকঁটির জাদংকাঠিণ ছোঁয়া উজ্জীবিত করে 
তুলেছিল আরও অনেককেই । 

জীবনের প্রথম থেকেই নিন্দিত হয়োছলেন ডিরোজওপন্হীরা । পরবতণকালে 
তাঁদের ব্যান্তগত গ্রাতিভা স্বীকৃত হলেও সামীাগ্রক ভাবে ইয়ং বেঙ্গলের 
প্রবণতাকে হেয় করে দেখানেটা প্রায় একটা রীতি হনে উঠেছে । ১৮৭৫ সালে 
রাজনারারণ বস বলেছিলেন, “পাশ্চাত্যের আলো এদের মাথা ঘুরিয়ে 
[দয়েছে ।” ইয়ং বেঙ্গলের কাজকর্মকে অধিকাংশ জন এই চোখেই দেখেছেন । 
অবশা এ প্রপঙ্গে বলাই যায় যে এক্ষেত্রে আঁধকাংশের রায়টা বিকৃত রায়, যাদ যে- 
কোন এীতহাসিক মূল্যায়নের মধ্যে একটা দম্টভঙ্গীর প্রশ্ন এসেই পড়ে। 
সামাজকভাবে 'নাঁষম্ধ খাঘা ও পানীয় গ্রহণ করা, “শুকরের মাংস ও গোমাংসের 
মধো দিয়ে পথ খোঁজা এবং সঃরাপান্লের মধো দিয়ে উদ্ারনীতিতে পেশছনোর 
চে্টা”_-িরোপিওপচ্ছণীদের এই কাজটাই সে আমলের মানুষেদের সবথেকে 
আতঙ্িকত করে তুলেছিল । কিস্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল চিরাচরিত প্রথার ব্যাপারে 
বান্তগত বিচার বদ্ধ প্রয়োগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার একটা উপায় মান। 
বিকাশের কোন কোন গুরত্বপূর্ণ মুহূর্তে এরকম উপায় অবলম্বন করাটা খুব 
অস্বাভাবক কিছ নয়। সনাতন সামাজিক রখীতগুলোর মধ্যে প্রায়শই যে 
'ভন্ডাম লুকিয়ে থাকে, তার থেকে এই ধরনের প্রথাবরোধিতা অনেক বেশি 
কাম্য হয়ে উঠতেই পায়ে । 

আঁতারন্ত ইংরোঁজয়ানার আঁভিযোগটাও বাড়াবাড়রই নামান্তর । পাশ্চাতোর 


১৩৪ 


প্রাগ্রসর চিন্তার অপ্রত্যাশিত ভান্ডারের সঙ্গে আকস্মিকভাবে পরিচিত হওয়ার 
এীতহাসিক ্ন্তটা ছাড়াও আর একটা কথ্থা এখানে উল্লেখ করা দরকার-_ 
গরবতপকালের 'বস্তর 'আংলিসাইজড- ভারতীয়ের মতো ডিরোজিওপন্হণরা 
নিজেদের দেশ কিংবা দেশবাসীর কথা ভূলে যানান। স্বয়ং ডিরোজও থেকে 
শুরু করে তাঁর ছাত্ররা পযন্ত সকলেই ছিলেন দেশপ্রেমে উদ্বম্ধ । কৃফমোহন 
বন্দোপাধায়, এমনাক ১৮৩৭ সালের পর থেকে খিশ্চান মিশনারি হিসেবে কাজ 
করা সত্তেবও হিন্দু দর্শন ও শাস্তুগ্ত্হসমূহ অধায়ন করতেন ; তারাচীদ “মনু -র 
অনুবাদ করেন ; জ্ঞানান্বেষণ পান্কার একটা অংশ ছাপা হত বাংলাভাষায় ; 
তল্তববোধিনখ পান্রকার বাংলা গদ্যকে স্বাগত জানান রামপোপাল ; দুই অন্তরঙ্গ 
হব প্যাচ ও রাধানাথ প্রকাশ করেন “মাসিক পন্নিকা”, সহজ-সরল কথ্য 
ধাংলায় লিখিত এই পান্রকাটা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্না সাধারণ গৃহবধূদের পক্ষেও 
সহজবোধা ছিল ; এছাড়া, কথা ও সাধ, উভয় শৈলীর ক্ষেত্রেই আমাদের 
সাহতোর একজন বিশিঘ্ট লেখকে পাঁরণত হয়েছিলেন প্যারীচদ ( টেকচ?দ 
ঠাকুর )। 

ধর্হীনতার আভযোগটাও পৃরোপযার সত্য নয়। আসলে ডিরোজিওপন্হীদের 
লক্ষ্য ছিল ণাহন্দ ধর্মকে নিজেদের য্াান্তর ওপর দড় করানো |” ১৮৩২ সালেই 
মহেশচন্দ্র ও কৃষ্ণমাহন খিশ্চান ধর্মে দণক্ষা নিয়েছিলেন । শিবচন্দ্রু পরবতশ 
জীবনে আধাত্ঠত হয়েছিজ্নে সাধরণ ব্রা সমাজের সভাপ্পাতর পদে এবং 
রামতন: লাহিড়ীও প্রার এই বিশ্বাসেই উপনাত হয়েছিলেন । প্রথম দিকের 
রা্ম মতবাদ সম্বন্ধে ডিরোজিওপন্হশদদের সমালোচনা মোটেই অযৌন্তক ছিল 
না। কৃষ্মোহন বলোছলেন, ব্রহ্ম ধর্ম পাঁরণত হয়েছে “আধা-্র্ম আধা- 
রাজনীতি*-তে ; রামগোপাল আভযোগ করেছিলেন, ব্রা্ধদের ধমণস্তরাবিরোধা 
প্রচারের মধ্যে ভণ্ডামি আছে ; তাঁক্ষ! মস্তবা করোছলেন রামতন, “বেদাস্তের 
অন-গামশীরা যুগের সঙ্গে তাল 'মাঁলয়ে চলার চেঙ্টা করছেন-..আম জানি 
মৃতপুজো বন্ধ হওয়া একান্ত দরকার, কিন্তু কোন ক্ষতিকর উপায়ে তা বম্ধ 
করার বিরোধী আঁম.".আমাদের সমাজ খিশ্চান ধের বিরুদ্ধে একটা বোরতার 
জন্ম দয়েছে, কিন্তু এই বোরতা মোটেই য্যান্তগ্রাহ্য নয়.'' সমস্ত ধর্মের উপাসক্রা 
তাঁদের ধমের অনুগামীদের মধো যান্তবোধ জাগয়ে তোলার চেষ্টা কর্‌ন।” 
[ডিরোজওপন্হণবের বান্তগত সততার কথাও ভুলে যাওয়া যায় না__-সরকারি 
কমণ্চার হিসেবে হরচন্দ্র ও রাঁসককৃফেতর আশ্চর্য সততা, প্রাতিবেশদের সেবায় 
উৎসগণকৃত [শবচন্দ্রের জীবন, সামাজিকভাবে একঘরে করে দেওয়ার হুমাঁকর 
সামনেও রামগোপালের নিজের বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে স্বখকার না করা, 
পাঁরবারিক বিরোধিতা সত্তেও নাবালিকা কন্যাকে বিবাহ না করার ব্যাপারে 
রাধানাথের অবিচল [সষ্ধাস্ত, পাষপ্রাতিম রামতনর আনঞ্ঠানিকভাবে উপবশত 


পাঁরত্যাগের সাহসী পদক্ষেপ (১৮৫১ সালে )। 


১৩৫ 


ইয়ং বেঙ্গলের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা শুধু তার একারই সশমাবদ্ধতা নয়, বরং 
আমাদের সমগ্র রেনেসাঁসেরই সখমাবগ্ধতা । উনাবংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সম্প্রায় 
ভারতে ইংরেজ শাসনের শোষণমৃলক চীরঘ্টা বুঝে উঠতে পারোন । মুলত 
নিজেদের আশ্হ লাভের চিস্তাতেই মশগুল ছিল তারা । একটা আলাদা জগতের 
অধিবাসী এদেশের মেহনতাঁ মানুষদের সঙ্গে আমাদের পনবজাগরণ”-এর 
নেতাদের প্রায় কোন সম্পকই 'ছিল না অথবা তার্দের অবস্হা সম্বন্ধে তেমন 
কোন ধারণাও ছিল না এই নেতাদের । হিন্দু এীতিহ্য ও জাবনধারার প্রভাবে 
এ'রা আচ্ছন্ন থাকার ফলে দূরে সরে গিয়েছিল এদেশের মুসলমানরা | আমাদের 
রেনেসাঁসের এই দিকগুলো ভারতবে'র গণতান্লক অগ্রগাতিকে দারুণভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত করেছে । 

ইয়ং বেঙ্গল প্রবণতায় আসল ব্যতা ছিল--ঘা হয়ত অনিবাষই ছিল সেই 
পাঁরাস্হাতিতে- লাগাতার আন্দোলন এবং উন্নয়নশীল ভাবাদ্শ গড়ে তোলার 
অক্ষমতা ॥ এই প্রবণতার সবথেকে ইতিবাচক 'দিক হচ্ছে নিভঁক য্যান্তবাদ্দ এবং 
পাশ্চাত্য থেকে আগত নতুন চিন্তাভাবনার আন্তারক উপলব্ধি। উনাবংশ 
শতাব্দীর পরবতশ অধের এ্রীতহ্যাপ্রিয়তা, অতীপীন্দ্রয়বাদ, ধাঁমমকতা আর ধমশয় 
পুনরুথানবাদের ম্লোতে এর অনেক কিছুই বিলুপ্ত হয়ে গিয়োছল। এই 
পাঁরবতণনটা আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে লাভজনক হয়েছিল কিনা, সে 
[বষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। 

এই আলোচনার পারপ্রোক্ষিতে আমরা হয়ত কিশোরণঁদ 'মিন্রের ১৮৬১ সালের 
চ্যালেঞ্জাটকে অন্তত সহানুভূতির দৃম্টিতেই দেখতে চাইব । কিশোরাচাঁদ ঘোষণা 
করেছিলেন £ এহন্দ্‌ কলেজে শিক্ষাপ্রাগ্ত প্রাণচল সংস্কার করাই কাণ্চনজগ্ঘার 
চড়ার মতো প্রথম ভোরের আলো দেখতে এবং তাকে বূঝতে পেরেছিল-"" 
প্রচলিত কুসংস্কারের বিরোধিতা করতে গিয়ে কে আর কবে ঝামেলা-ঝঞ্জাটের 
হাত থেকে রেহাই পেয়েছে 2,*"আমাদের বন্ধুদের বাঁহজ্কৃত হতে হয়েছে সমাজ 
থেকে, ভোগ করতে হয়েছে তার আন.ষাঙ্গক ফলগুলিও'' মাতপুজোর আচার- 
অনুষ্ঠান মেনে নেওয়াটা নীতি বিসজন দেওয়ারই পাঁরচায়ক | এগুলির দাসত্ব 
অস্বাঁকার করাটা হচ্ছে নিজেদের বিবেকের কাছে আমাদের নোতক দায়িত্ব ।” 


| চ্থান সঞ্কুলানের কারণে প্রামাণা রচনাপন্রের নাম এই লেখার মধ্যে বারঝার উল্লেখ করা যায়নি । 
এগখল হল £ ১৮৩১ সালের ণহন্দ; কলেজ রেকর্ডস? ; হিন্দ কলেজের ইতিহাস সংগৃহীত হয়েছে 
কশোরখচাঁদ মিত্র (১৮৬২) ও রাজনারায়ণ বসুর (১৮৭৬) রচনা থেকে-শেষোন্ত জনের 
রচনার চমংকার সটশক সংস্করণ সম্পাদনা করেছেন দেবপদ ভট্ট/চা্য ; এডওয়ার্ডস, প্যারীচাঁদ 
মন্ত্র এবং শিবনাথ »ম্ত্র কর্তৃক লিখিত ডিরোজও ডেভিড হেয়ার ও রামতনু লাহড়র প্রামাণা 
জীবনী; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “সংবাদপত্রে সেকালের কথা” এবং ডাঃ বি. বব. মজুমদারের 
“হাম্দ্রী অফ পালাটক্যাল থট ফ্রম রামমোহন টু দয়ানন্দ' গ্রন্হে তংকালণন পর্পান্রকা সংকান্ত 
মুল্যবান আলোচনা । কাজী আবদুল ওদহদের “বাংলার জাগরণ' এবং বর্তমান লেখকের “'নোটস: 
অন দয বেঙ্গল রেনেসাঁস' থেকেও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সম্প্রীতি ১৯৬৬ লালে প.নমহদ্ত 
হওয়ায় ডিঝোঁজও সম্পর্কে মাজের (7808০ ) লাখিত পণীস্তকাটি এখন সহজলভা হয়ে গেছে। 
সত্য বলে স্বীকৃত কয়েকাঁট তথের ভুল সংশোধন করা হয়েছে পৃস্তকাটতে। 


১৩৬ 


ল্রজ্লীতক্রম্পীন্ধ ৩৩ স্বাহভ্লাল্জ্ 
সম্ব-ত্জাকাল্রন্প 


রেনেসাস--৯ 


ৈ 


শতবার্যকণী উৎসবে রবান্দ্রনাথের অতুলনীয় প্রাতভার আলোচনা করতে গিয়ে 
'তাঁর স্বদেশ ও স্বকালের বিশাল পটভূমিকার কথা স্বতঃই মনে আসে । মানযষের 
কণীর্ত মহীর্‌হের মতো আকাশে-আলোতে-বাতাসে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে 
দাঁড়ালেও মাঁটর সঙ্গে তার 'নাঁবড় যোগটুকু হারাতে পারে না । সেই মাটির বন্ধন 
রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে হল উনিশ শতকের বাংলাদেশে নব-জাগরণের সঙ্গে তাঁর 
যোগসত্র। 

উৎসবের দিনে চিন্তাশীল বাঙালী তাই রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-বিদ্যাসাগর- 
মধ্‌সূদন-বাঁকমচন্দ্রকে বাদ দিয়ে রবীন্দুনাথকে স্মরণ করতে পারবে না, করলে 
তার স্মৃতি হবে অসম্পূর্ণ । রবীন্দ্রনাথকে এইভাবে পূর্বসূরাঁদের সঙ্গে যত্ত 
করে দেখা বাঙালীর পক্ষে স্বাভাবক তো বটেই, এটা আমাদের বিশেষ 
কর্তব্যও। আজ দেশে রবীন্দ্রনাথের যে-বন্দনা উঠছে সেখানে তিনি একক 
স্বমহিমায় দীপ্যমান ; সেখানকার দণ্টির সামনে পশ্চাৎপট কিছ নেই । বাংলার 
বাইরে বাংলার নব-জাগরণ আজও অনাদৃত, অজ্ঞাত। বিশবকবি হয়েও 
রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নিজস্ব দেশ-কাল সম্বন্ধে সবর্দা সজাগ ও সচেতন 'ছিলেন, 
পারিপাশ্বিক সমাজ-জীবনে তাঁর আগ্রহের অস্ত দোথ না, স্বজাতির সমসামীয়ক 
ভাবনা-বেদনা কোনো দিন তকে স্পর্শ না করে পারেনি । 

বাংলার নব-জাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথকে দুই দিক থেকে দেখা চলে। 
উনিশ শতকের উত্তাল তরঙ্গের তিনি শীর্ধমাণ, তাঁরই মধ্যে সেই প্রেরণার সকল 
অঙ্গ যেন তার শ্রেন্ঠ প্রকাশ পেয়োছিল, তার সকল সম্পদকে তিনি গৌরবমপ্ডিত 
করতে পেরেছিলেন । আমাদের রেনেসাঁসের পারপৃতি“ ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথে । 
আবার একথাও সত্য যে সে-যুগের সকল চিন্তা, পরস্পরবিরোধা ভাবধারা, সমস্ত 
.ঘাত-প্রতঘাত আলোড়ন এনোছিল রধীন্দ্রনাথের মনে। তাঁর মন কখনও জগং 
থেকে বিমুখ হয়ে ব্যান্তিকোন্দিক ভাবনায় ডুবে যেতে পারোন-_ 





শনভূত এ চিত্তমাঝে [নিমেষে নিমেষে বাজে 
জগতের তরঙ্গ-আঘাত 
ধ্বানত হৃদয়ে তাই মহত বিরাম নাই, 


নিদ্রাহীন সারা দিনরাত ।” 
রবীন্দ্র-মানসে নব-জাগরণের চিন্ত।প্রবাহের এই নানমেষ অবিরাম প্রাতধবান 
আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু । আর, আমাদের রেনেপাঁসে দিকে দিকে যে 
সমাদ্ধ রবীন্দ্রনাথ এনে দিয়েছিলেন, উৎসবের মধ্যে সে-বিচার তো আজ অফুরস্ত। 


১৩৮ 


খ 


ধাংলার নব-জাগরণকে রেনেসাঁ আখ্যা দেওয়াটা মনে হয় হাল ফ্যাশানের কথা, 
গত পনেরো কুঁড় বছয়ে এর বহুল প্রচলন হয়েছে । নামকরণের মধ্যে অস্তনণহত 
আছে ইওরোপে পনেরো-ষোলো শতকের রেনেসাঁসের সঙ্গে তুলনার একটা 
ইঙ্গিত । 

দুয়ের মধ্যে অবশ্য পার্থক্য বিস্তর । প্রথমত, আদ রেনেসাঁসে ব্াদ্ধির মুক্তি 
এসোছল যুগান্তকারী বহুমুখী জাগরণের অঙ্গ [হসাবে, সেই জাগরণের মধ্যে 
দেখা গেল অকুল সমুদ্র উত্তরণ, ধর্মজগতে আমল বিপ্লব, নব বিজ্ঞানের বিষ্ব- 
পারচয়; কেন্দ্রীভূত রাঙ্টরশীন্ত গঠন, পরাতন সমাজ-ব্যবস্থার ভাঙন, বাণিজ্য-কাঁষ- 
শিল্পে পুনার্বিনাস । এই প্রচণ্ড প্রাণশান্ত এ রেনেসাঁসে সম্ভব ছিল না। এদেশে 
ব্রিটশশাসন পুরাতন বাবস্থা চুরমার করার আয়োজন করে থাকলেও নুতন 
সমাজ গড়ে তোলার ইচ্ছা বা দায়িত্ব রইল তার আওতার বাইরে ; অবলাগগ্রস্ত 
'নিজৰব দেশবাসীর পক্ষেও অতথান উদ্যম হাতের নাগালে আসে নি । 'ছ্বিতণয় 
পার্থক্য দেখা যাবে রাস্ট্রিক পরিবেজ্টনে । পশ্চিম রেনেসাঁসের লগলাভ়মি 
পশ্চিম ইওরোপের স্বাধীন রাজ্যগুঁলতে, এমনকি ইটালিও পরাধখন হয়ে পড়ে 
আন্দোলনের অবসানের য্‌গেই, প্রারম্ভে নয় । আমাদের জাগরণ এল িদেশশর 
'পদাশ্রয়ে, অরধধকলোনিত্বের পন্তপুটে ; তার ভিতর স্বচ্ছন্দ বিকাশের অবকাশ 
কোথায় | বিজয়ীর প্রভুত্ব জাগরণের পথে আনকূলোর চাইতে 'বিঘ্বের সহায়ক 
হওয়াটাই 'ছিল স্বাভাবিক । তৃতীয় প্রভেদটাও নিশ্চয় সদ-রপ্রসারখ । ইওরোপাঁয় 
রেনেসাসে প্রাণসণ্থার করে প্রাচীন সংস্কীতির প্নরহ্ধার ; গ্রীক চিন্তা, গ্রীক 
আদর্শ, গ্রীক দান্ট গড়ল নতন হউম্যানিস্ট মণ্ডলাগ্যালকে ; আধুনিক মনকে 
তৃপ্তি দেবার মতো সঙ্গতির অভাব 'ছিল না এরশ্বয'মণ্ডিত এই অতাঁভ 
চিন্তাধারার মধ্যে । আমাদের দেশে অতীত সভাতা-সম্পদ নূতন ষুগের এতটা 
উপযোগন কিনা এ প্রশ্ন না তুললেও বাংলার রেনেসাঁসে উন্মেষক প্রেরণা এসোঁছল 
সেকালের ভারত থেকে নয়, একালের নবজাগ্রত পশ্চিম থেকে । সেই পশ্চিমের 
বাহবলেই আবার দেশ তখন মৃহ্যমান, ভূলঃণ্ঠিত । 

'সপচ্টতই দেখা যায়, ইওরোপের তুলনায় বাংলার রেনেসাঁস ঘটনাচক্রে বাধ্য হল 
খশ্ডিত, আড়্ট, কিছুটা অস্বাভাবিক রূপ নিতে । কিন্তু তার মানে এই নয় যে 
আমাদের নব-জাগরণের এ্রীতহাসিক মূল্য যৎাকিিং। একালের সমালোচকের 
চোখে ইওরোপের রেনেসাঁসও কিছু নিখত নয়, তার উৎকর্ষও 'নশ্চয় 'ছিল 
সীমিত । অন্ধ অনুকরণ প্রবশাত্ত, গ্রাঁক চৌহাদ্দির বাইরে সকল গভীর চিন্তার 
প্রীতি অবজ্ঞা, সংস্কৃতিবান ও সাধারণের মধ্যে দুলশ্্য ভেদরেথা প্রদ্ভীতি দুবল- 
তারই পারচায়ক। তাছাড়া, কোনো সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রকৃত মূল্য পাওয়া 
যায় পৃববতণ যুগের পশ্চাদভূমিতে, তারই তুলনায় । আঠারো শতকের বাংলায় 
মানস-জগং ও সমাজ-জখীবনের মান এমন কিছ; ছিল না যে আমাদের রেনেসাঁসকে 


১৩৯ 


উন্নাসিক কায়দায় অশ্রম্ধা করা চলে । বাংলার নব-জাগরণের আতরঞ্জিত ছবি 
আঁকা অথবা তাকে তাচ্ছিল্য-ভ্ঞানে অস্বীকার করা, এই দুই-ই হল এ্রাতহাসিক 
বাস্তব [বিচার থেকে বিছ্ভাতি | ঘুগাঁবশেষের কি যেমন অসীম নয়, তার 
আপেক্ষিক মূল্যটাও তেমান মূল্যই বটে। 


৬০ 


ধাংলার রেনেসাঁসকে সচরাচর দেখা হয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অগ্রাতি হিসাবে, 
চিন্তা ও উদ্যমের কাহনী হিসাবে, সর্বাঙ্গীণ জাগরণের নিদর্শন হিসাবে, দেশের 
নবজন্সের প্রতখক 'হসাবে । প্রবাহের নানা ধারকের কৃতিত্ব এর মধ্যে পাশাপাশি 
স্থান পায়, নানা চিন্তা 'চিহ্ত হয় পরস্পরের পরিপূরক রূপে । বহু টেউ-এর 
সমাত্ট একটা ম্লোত চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সকল বৈচিন্ত্য সেখানে একধমশ, 
জাতীয়-জাগরণধমণ্ণ । ফুলের মালার প্রতিটি ফুল আমাদের আদরের ধন, গৌরবের 
সামগ্রী। 

এটা এক ধরনের দেখা বইকি । এতে আমাদের চোখ থাকে সামাগ্রক প্রকাশের 
[দকে, জাগ্রত শান্তর পারচয়ের দিকে, মোট সাংস্কীতক প্রচেষ্টাটার দিকে । একই 
যুগে কত লেক কত কথায় মুখর হয়ে উঠেছে, কত ধরনের কমের পত্তন করেছে, 
সকলের [মিলনে চিন্তজগতে নব-জাগরণ পাাথবীর কাছে তুলে ধরতে পেরেছে। 

এই ছবি নিশ্চয় একটা এীতহাসক বিচার, কিন্তু বাহ্যক বিচার মান্ন। চিন্তার 
জাগরণে একই পষণয়ে 'বাভল্ন স্বতন্ত্র ধারার প্রকাশটাও 'ক্তু স্বাভাবিক, তাদের 
মধো বিরোধ কিছ অপ্রত্যাশিত নয় । কাজেই সমপামায়ক সংশ্লঘ্ট লোকের 
কাছে এদের মধ্যে মুল্যাবচার করে একটা বাছাই আনিবার্য | তাই বাহ্যক দৃষ্টি 
থেকে নিবন্ত হয়ে যুগ-মানসের মধ্যে অন্তরঙ্গ প্রবেশের চেস্টা করলে চোখে পড়বে 
দবন্ব ও বিরোধ, বিভিন্ন ভাবের ঘাত-প্রাতঘাত, বাস্তব জীবনের সংঘাত । জীবনের 
ধরনই হল এই । কোনটা ঠিক পথ এই নিয়ে পদে পদে তক ওঠে, বি*বাসের 
ভেদাভেদ ও প্রচেষ্টার পরস্পরীবরোধিতা প্রাত মুহূর্তে লোককে উত্তোজত 
ও ক্ষুব্ধ করে তোলে । তারা কিছ? সমর্থন করে, অন্য কিছ হয় তাদের কাছে 
প্রত্যাখ্যাত । 

পরবতণ যুগের এরীতিহাসিককেও এই মূল্যাবচার রেহাই দেয় না। তাঁকে দেখতে 
হয় আলোচ্য কালের কোন- ধারা শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়ে উঠেছে, কোন: দ:চ্টি- 
ভঙ্গ হয়ে পড়েছে অচল । দ্র থেকে গোটা ফুলের মালার সৌন্দর্যটা কিছ 
মিথ্যা নয়, কিন্তু গভীরতর দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানক বিশ্লেষণ এড়ানো যায় না।' 
শ্রোতের এক প্রবাহের বলে চোখে আসে বিপরীতধমর্শ আবত। 


ও ৪ 
আমাদের নব-জাগরণে অন্তাবরোধ বিশ্লেষণ করতে গেলে যে-্দুটি প্রধান ধারা 
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চেখে পড়ে, যাদের স্মরের ঝণ্কার স্বভাবতই রবাচ্দ্রনাথের মনেও প্রাতধ্যানিত 
হয়েছিল, তাদের নাম দেওয়া যাক পশ্চিমী দৃষ্টি এবং প্রাচ্যাভিমান । ইংরেজাঁতে 
বলা যেতে পারে ৬৯/65.2101570 ও 01160651190 । 
এর অনুরপ অবস্থা আমরা দোখ উনিশ শতকে রৃশদেশের ইতিহাসে ॥ সেখানে 
পশ্চমপন্হণী ওয়েস্টানণরেরা চেয়োছলেন পশ্চিম ইওরোপের চিস্তাধারাকে 
আত্মসাৎ করে তার উপর ভাবষ্যৎ রুশ সমাজের প্রতিষ্ঠা । আর গ্রাতহ্যভন্ত 
স্লাভোিলেরা অথণাধ গলাভজাতির ভন্তব-ন্দ প্রাচীন ধ্যান-ধারণাকে কিছুটা 
সংস্কৃত করে নিয়ে তার ভিতরেই সন্ধান করেছিলেন আগামী দিনের উপযুক্ত 
ভন্তি। মাসারিক প্রভাীতির লেখায় এই অন্তদ্ধন্থের বিবরণ অনেকের কাছেই 
অপারচিত নয় । 
বরোধা দুই ধারা নিদেশ করার অথ অবশ্য এই নয় যে বাংলার জাগরণের 
প্রাতভদের পারচ্কার দুই দলে ভাগ করে ফেলা হচ্ছে । সংস্পন্ট দুই দল নির্ণয় 
হয়তো-বা উনিশ শতাব্দীর রুশদেশে সম্ভব ছিল; বাংলার রেনেসাঁসে স্পজ্ট 
ঘট গোম্ঠীর সন্ধান অনেকটা পণডশ্রম হবে | এখানে দৌখ একই লোকের চিন্তায় 
ঘাট ঝোঁকেরই পারচয় রয়েছে, 'বাভন্ন পরে, এমনাক মাঝে মাঝে একই সময়ে । 
রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছিলেন যে বছ্কিমচদ্দ্রের বিঙ্গদশন' প্রাতষ্তার সংচনায় 
যারা কৌং-মিলের ধৰজ। উীড়য়েছিলেন তাঁরাই আবার পরবতণকালে প্রাচীন 
আদর্শের আশ্রয় খখজলেন-_ 

“তোমরা আনিয়া প্রাণের প্রবাহ 

ভেঙ্গেছ মাটির আল, 
তোমরা আবার আনছ বঙ্গে 
উজান ম্লোতের কাল ॥” 

পব-জাগরণে প্রাতদ্বন্বী দুটি সৃরই যে রবীন্দ্রনাথের মধোও সাড়া ভুলেছিল 
একথাও আঁবাদত নয়। সৃতরাং পাশ্চমী দৃষ্টি এবং প্রাচ্যাভিমান বলতে আমরা 
বুঝব দটি অমৃত" বা আযবস্ট্রা্ ধারণা, দুটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী নয় । অমৃ 
ধারণা রূপ গ্রহণ করে বিশ্লেষকের চোখে ঝোঁক বা খ্রেপ্ড: হিসাবে । বাস্তব জীবনে 
এর প্রকাশ সরল নয়, বহুধা বিচিন্র। 
অথচ পশ্চিমী দন ও প্রাচ্যাভমানের আদশগত পারথ-ক্যটা অগ্রাহা করা চলে 
না। উভর ধারার কয়েকাঁট বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার চেষ্টা করলে কথাটা পারিছ্কার 
হবে । অবশ্য মনে রাখতে হবে যে উভয় ক্ষেত্রেই আদর্শের প্রকাশ ব্যান্তাবশেষের 
মনে সমান প্রবল বা সম্পূণ" না হওয়াটাই স্বাভাবিক । 
বাংলার নবধুগে পশ্চিম ধারার প্রথম প্রকাশ দেখা যার সমাজ-সং্কার 
পাঁরকজ্পনায় । প্রচলিত সমাজ-বিধির মধ্যে অন্যায়, আঁবচার, অন্ধ সংস্কারের 
[দিকে চোখ পড়তে থাকে ; সতখদ্বাহ, আমরণ বৈধব্য, বহুবিবাহ, নারীর অবনত 
অবস্হা ইত্যাদির বরুদ্ধে বিদ্রোহ মাথা তোলে ; সমাজের পুনর্গঠন ঈপ্সিত হষ 
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এমন পথে যাকে আধুনিক পশ্চিমা পথের অনঃবর্তন হিসাবে দেখাটা অন্যায় 
নয় । আমরা ষে মনোভাবকে প্রাচ্চাভিমানী বলছি সেটা সব সময় সামাজিক 
কুপ্রথার সমর্থক অথবা এ বিষয়ে উদাসীন তা নয় ৷ তবে তার প্রভাবে মনে হত 
বাপারটা এমন কিছ জরুরী নয়, সংস্কার ধারে ধীরে আপনা থেকে আসবে, 
উত্তোঁজত বা বিচলিত হওয়াটা বিসদ্‌শ, হয়তো-বা প্রাচীন প্রথার সপক্ষেও 
[কিছু বলার আছে । বিশেষত আইন দিয়ে সমাজ-সংস্কার বরদাস্ত করা প্রাচ্যা- 
[ভম্ানের কাছে সম্ভব ছিল না । প্রধান য্ান্ত, আইনকতশ তো বিদেশী শাসক । 
অবশা, সেই বিদেশী শীল্তরই নাঁদ্ন্ট আইন-কানুন জীবন-যান্নার অপরাপর 
ক্ষেত্রে মেনে নিতে বিশেষ আপাতত দেখি না। 

সমাজ-সংস্কার থেকে এাগয়ে গিয়ে পেীছনো যায় ম্টাম্তবাদে | সংস্কারের সপক্ষে 
শাস্রোন্তি প্রয়োগ করা হত-__যেমন দেখি রামমোহন বা বিদ্যাসাগরে ; বিস্তু 
প্রধান প্রেরণা নিশ্চয় এসেছিল যাঁন্ত থেকে, তারপর খোঁজা হত শাস্তের সমর্থন । 
প্রাচীন আচার, বাবস্থা, ধারণা, বিশ্বাসকে যুন্তির আলোতে টেনে আনার প্রবণতা 
সপথ্টই চোখে পড়ে; যুর্তীবচারটাও মূলত পশ্চিমী শিক্ষার প্রয়োগ ॥ সেই 
শিক্ষা থেকে উৎসারিত য্যন্তিবাদ যে তর্‌ণ মনকে কতখানি আভভূত করেছিল 
তার নিদর্শন পাই ইয়ং বেঙ্গলে' | 

কন্তু যান্তবাদ আসলে বাদ্ধর নাঁবশেষ বিচার নয়, নিরাসন্ত সত্যের সন্ধান নয় ॥ 
ইতিহাসে য্যাম্তবাদ চিরাদনই আশ্রয় করেছে নূতন কোনো মূল্যবোধকে, প্রচলিত 
ধীতহ্যের বিপক্ষে নৃতন আদর্শের আভযানকে । বাংলাদেশে পশ্চিম দৃম্টির 
যুক্তিবাদ গড়ে উঠল পশ্চিমের মানবতাবাদকে অবলম্বন করে, মানুষের অধিকার 
প্রতিষ্ঠার আহ্বানে | “কালাস্তর” প্রবন্ধে রবখন্দ্রনাথই এই প্রসঙ্গে স্মরণ করেছিলেন 
বান্নসের অমর উত্তি ; 4 10910,5 ৪ 1001) 101 &* 0179; বলা বাহুলা, বুজেশয়া 
সংস্কীতর শ্রেম্ঠ দিকটাই এর মধ্যে প্রকাশ খঠজোছিল | বাংলার পশ্চিমী দৃষ্টি 
অনুভব করল যে আধ্যাত্মক মৃন্তি আমাদের যতই কাম্য হোক না কেন, প্রাচান 
প্রাচা-সমাজে মানুষকে নিবিশেষ মানুষের মর্যাদা দেওয়ার আগ্রহ নেই। 
সমাজ-সংদ্কার, যুক্তিবাদ, মানবতাবোধ উনিশ শতকে ইওরোপ থেকে সঞ্চারিত 
হচ্ছিল বলেই এ সব কিছু সমথণনের ঝোঁকটাকে পশ্চিম দৃম্টি বলার সার্থকতা 
আছে । এই ন্রোতের বিরুদ্ধে গড়ে উঠল আমাদের রেনেসাসের অপর ধারা 
অর্থাৎ প্রাচ্যাঁভিমান। 

এর প্রথম আশ্রয় হল প্রাচীন গৌরবের উপাসনা । ইওরোপটয় প্রসুত্বের প্রাতিবাছে 
স্বাভাবিক প্রাতিক্রিয়া এই দিকে প্রবাহিত হওয়া কিছ বিচিত্র নয়। পশ্চিমী 
পণ্ডিতেরা প্রাচীন ভারতের সভ্যতাসম্পদ আবিহ্কার করছিলেন, তার সঙ্গে 
আবহমান প্রাচীন শাস্মের নূতন উপলব্ধি এসে সম্মিলিত হল । ইওরোপের 
গরুর প্রতিবাদে রব উঠল-_-আমরাই বা কিসে কম। “অতীত গৌরব 
কাহিনী” বাণীর মধ্যে সান্কনা খংজল বিক্ষুব্ধ বিচাঁলত মন্‌, চিত্তাকাশে উড়ল 
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আত্মসম্ঘানের ধ্জা । 

যে-্রা্চীন গৌরবের দিকেই কেবল উনিশ শতকের দৃন্টি িরোছিল, ঘটনাক্রমে 
সে-গোরব কিন্তু হিন্দুসভাতার | 'হচম্ফুর সামাজিক এরীঁতহা আবার আগে 
থাকতেই ছিল দঢপ্রাতজ্ঠ, পশ্চিমী ঝড় তাকে বিশেষ কাব করতে পারোন। 
দুয়ের সংমশ্রণে গড়ে উঠল আমাদের প্রচ্যাভিমানীদের দ্বিতীয় বৌশষ্টা- 
হন্দত্ববোধ ৷ আত্মরক্ষার দিক থেকে 'হিন্ৃত্বের ছন্রহায়ার সার্থকতা ছিল নিশ্চয়, 
কিন্তু তার মধ্যম্থিত দুর্বলতার দিকটা কিছুতেই উড়িয়ে দেওয়া চলে না । ভারত- 
বর্ষের অধিকাংশ লোক 'হিন্দব, কিন্তু আঁহন্দুর সংখাও সামান্য নয়। আহন্দূর 
মনে আঘাত নব-জাগরণকে সহজেই ব্যাহত করতে পারে। সংখাধক হিন্দু 
সম্প্রদায় কিছ; দৃঢ়সম্বন্ধ একীভূত শান্ত নয়; হন্বুসমাজ শতাঁবভন্ত, উচ্চ-নধচ 
অগাণত স্তরে গ্রাথত সমাজ । হিন্দু এরীতহ্যের গৌরব অসামান্য বলে স্বীকার 
করলেও তাই পাঁশ্চমপচ্হাীর মনে হওয়া আনবাধ" যে তার অনেক ছুই বজনধয় | 
ভাঁবষ্যতের এঁক্যবদ্ধ জাগ্রত ভারতকে 'হম্ঘু-আহন্দুত্বের উধ্বে' উঠে মানব- 
আধকারকে মাশ্রয় করতে হবে, পশ্চিমী দৃষ্টির ন্যাধ্য পারণাঁতি এই দিকে । 
প্রাচযাভমানের মধো তৃতীয় দিক দেখতে পাই ভাস্ত-প্রবণতার মধো-যেটা হল 
এদেশে চিরাচরিত ধর্মসাধনার অন্তরঙ্গ অঙ্গ | পশ্চিমী দৃষ্টি স্বভাবতই ভন্তি 
উচ্ছবাসের প্রাত সন্দেহের ভাব পোষণ করে, কারণ য্যান্ত ভন্তির বিপরীত পথ । 
প্রাচাভিমানার ভান্তর উপর জোর দেওয়া ধর্মবোধের সমার্থক মনে করি না।' 
ধমের শান্ত সমাহিত ব্যান্তগত রূপ পশ্চিমভাবের পারিপচ্ছশী নয় । কিন্তু রাম- 
মোহন-দেবেন্দ্রনাথের ধম" এবং শতাব্দীর শেষভাগের ভান্তমার্গের মধো দ্র 
পার্থকা আছে! রামকৃষের নিজস্ব ভাঁন্তসাধনাকেও পশ্চিমী মন শ্রদ্ধা করতে 
পারে । কিন্তু ভান্ত সমাজ-জীবনে প্রবলবেগে প্রবাহত হলে সংম্কার-কামনা, 
যুক্তপ্রয়োগ, মানব-আঁধকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম প্রভাতির থেকে জনমন বিক্ষিপ্ত 
হওয়াটাই সম্ভব । সৃতরাং প্রাচ্যপ্রত্যয় ভীন্তকে আশ্রয় করে দেশে পশ্চিমা 
ভাবের প্রাতিরোধকেই শাল্তশালশ করতে চেয়েছিল বললে অন্যায় হবে না। 
বাংলার রেনেসাঁসের এই দুই প্রধান ধারা- পশ্চিমী দৃম্টি আর প্রাচ্যাভিমান-_ 
কোনোটাকেই অবজ্ঞা করা চলে না। কারণ দুটিই বাস্তব জাঁবনধারার প্রকাশ, 
এ্ুঁতিহাসিক বাস্তবতা থেকে কোনোটাই বগিত নয় । এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল এই যে, 
আমাদের নব-জাগরণের অন্তত দুটি প্রধান অঙ্গ আলোচ্য দুই ধারার কাছেই 
ধাণণ । প্রথম, সাহিত্য শিল্প সাঙ্টর 'বিস্মগ্নকর প্রাচ্য রেনেসাসের প্রসঙ্গে প্রথমে 
যার কথা মনে আসে । দ্বিতীয়ত, শাক্ষত সমাজে স্বাদেশকতার উন্মেষ ও 
অগ্রগমন, ব্যাপক হীতহাসে আমাদের নবজাগরগের সঙ্গে ধার সম্বম্থ আবিচ্ছে্ধা । 
স্বাদ্দোশিকতা এবং সংস্কতিচর্চা সমানে পৃম্টিলাভ করেছিল উভয় ধারা থেকে ।' 
কিন্তু সুপারাচিত এই সাম্মালত জয়যাল্তরা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নয় । 
চিন্তাজগতের অমূর্ত যে দুই ধারাকে এখানে বিরোধী শান্ত [হসাবে চিন্তিত কর? 
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হল, তাদের অবজ্ঞা না করার অর্থ হল, আসল রূপ ও বিকাতির মধ্যে সীমারেখা 
টানা । বিকীত দই ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সে-বিকীতি আসলের প্রাতরূপ নয় বলেই 
অগ্রাহা । সেকালের 'শাক্ষত যুব-সমাজের উচ্ছঞ্খল ব্যবহার, 'নাষদ্ধ খাদ্য 
ভক্ষণ ও মদ্যপান, অনাচার কিংবা ব্যভিচার, ইঙ্গবঙ্গ সমাজে ইংরেজ হাবভাবের 
অনুকরণ, “সাহেবিয়ানা” ইত্যাদিকে পশ্চিমী দষ্টর পারচয় হিসাবে প্রাতপন্ন 
করাটা হাস্যাস্পদ । পশ্চিমী ধারার 'বিশিজ্ট প্রাতানীধ মধুসূদন সে যুগের বাবু 
সভ্যতাকে বিদ্ুপের কশাঘাত করেছিলেন । প্রাচ্যাভিমানেরও বিকীতি দেখি 
আঁহন্দুকে উৎপীড়নের মধ্যে অথবা হন্দ্ আচারকে বিজ্ঞানের অধুনাতম 
আবিষ্কারের সঙ্গে একার্থ করে দেখার ভিতরে ॥ কবিতা ও কৌতুকনাট্য এর 
প্রত শ্লেষবর্ধণ রবশন্দ্রনাথের পাঠকমান্রের স্মরণে আসবে । 

কি্তু বিকৃতি বাদ দিলেও অমূর্ত ধারণা-দুটির পরস্পর-বিরোধিতাকে অস্বাঁকার 
করার উপায় নেই ॥ অবশা অনেকে আমাদের রেনেস1সে সমন্বয় খোঁজেন, এবং 
ইচ্ছামতো পেয়েও থাকেন | সমন্বয় ধরা পড়ে বারবার- রামমোহনে, বাঁঞ্কমচন্ট্ে, 
রবীন্দ্রনাথে _ শেষ পযন্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে সন্দেহই জাগে । দুটি ধিরোধা 
ধারার সমন্যয় পাওয়া যায় তখনই--যখন উভয়কে ছাপিয়ে নৃতন তৃতীয় বস্তু 
প্রাতত্ঠিত হতে পারে । আমাদের সমাজে তৃতণয়ের উত্তরণটুকু কোথায় ? বারবার 
তার আবশাকই বা হয় কি করে ? আসলে এমন সমন্বয় অনেকটা আপোসরফার 
অনুরূপ, বিরোধী 'বাভল্ব ঝোঁকের সহাবচ্ছান মাত্র । ব্যান্তীবশেষের জাঁবনে 
বিভিন্ন পর্যায়ে, এমনাক একই পর্বে, বিরোধ অমূর্ত দুই ধারণারই ছায়া ফেলাটা 
বাঁচনর নয় । কিন্তু সনাতন খ্রীতহ্য রক্ষা ও সংস্কার, 'হন্দুত্বের গোঁরব এবং ধর্ম- 
সমাজ-নিরপেক্ষ মানব-আঁধকারের দার, ভান্ত আর যান্তি-_-এই ঘুই দুছ্টিভঙ্গর 
মধ্যে সমন্বয় সহজ বৃদ্ধির অগম্য । 

অথচ ইতিহাস যেহেতু ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা, সেই কারণে সমাজে বিরোধী চিন্তার 
সক্ধান পেলে কিছ; মূল্যবিচার অপাঁরহার্য হয়ে পড়ে । যা ঘটে সেটাই যথার্থ, 
সব কিছুরই সার্থকতা আছে, “তামরা সবাই ভালো”- ইতিহাস অন্তত এই 
পথে চলতে পারে না। পরস্পরাবরোধাঁ ঝেঁককে উপহাস করা চলে না, বিভিত্ব 
ধারার এরীতহাসক স্বাভাবিক বান্তব কারণ থাকে, প্রত্যেকের স্বরপ অনুধাবন 
আবশ্যক । কিচ্তু হীতহাসের গাঁতর দিক থেকে প্রভেদ নির্ণয়েরও প্রয়োজন 
আছে। 

নিছক শিজ্পসৃঘ্টি এবং রাষ্ট্রিক আন্দোলনের প্রকৃত বিকাশকে আমরা এই 
আলোচনার বাইরে রেখোছ বলে সামাঁজক আদর্শের সংঘাতটাই এখানে আমাদের 
বিচার । এক্ষেত্রে লেখকের মতামত এতক্ষণে পাঠকের কাছে নিশ্চয়ই প্রকাশিত 
হয়ে পড়েছে । বাংলার নব জাগরণের ইতিহাসে পশ্চিমী দ্‌ষ্টিকে আমি প্রাচ্যা- 
[ভিমানের উপর স্থান দিই দই কারণে । প্রথমত, এই জাগরণের মূল প্রেরণা 
আসে নৃতনের আগমনে $ প্রাচীন রক্ষণশীলতা ঠিক তার আদি উৎস ছিল না, 
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হওয়াটাও হত অস্বাভাবিক | রবান্দ্রনাথের নিজের কথাতেই, “( পশ্চিমশ ) 
সংস্কৃতির সোনার কাঠি প্রথম যেই তাকে স্পর্শ করল অমনি বাংলাদেশ সচেতন 
হয়ে উঠল |” রেনেসাঁসের গঠনকার্ষে প্রাচ্যাঁভিমানের দান অস্বাঁকার না করেও 
বলা চলে যে তার প্রাণসণ্ঠার হয়েছিল পাশ্চমশ চিন্তার আবাহনে । দ্বিতীয়ত, 
আমাদের ভাবষাতের স্বপ্নে ষে-ভারতবর্ধ বিরাজ করছে, তার বাহ্যিক আকার 
যে রৃপই 'িক না কেন, অন্তর্বস্তুটুকুকে পশ্চিমী না বলে উপায় নেই । যে সমাজ- 
বাদ আমাদের কাম্য ন্যাধ্যত তার সঙ্গতি পাই প্রাচাদশে নয়, পশ্চিমী দৃষ্টিরই 
মধ্যে, যে-পশ্চিমণ সংস্কৃতি থেকে তার উদ্ভব ও পারত । 
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রবধন্দ্রনাথের মনে বাংলার নব-জাগ্ীত কি ঢেউ তুলেছিল, পশ্চমা প্রত্যয় ও 
প্রাচ্যাঁভমান তাঁর লেখায় কিভাবে ঝংকার এনেছিল, এবার সেই প্রসঙ্গ আসা 
যাক। এখানে রবধীন্দ্রনাথের রচনা থেকে প্রচুর উদ্ধত নিশ্চয় অন্যায় হবে না। 
তর বন্তবোর সরস স্বচ্ছতা, তাঁর অনুপম ভাষা আমাদের শান্তর নাগালের 
বাইরে । শতবাঁষকণ উপলক্ষে তর নিজের বাণী শোনাটাও পরম লাভ। সকল 
উদ্ধাতি সমস্ত পাঠকের কাছে সমান পাঁরচিত নাও হতে পারে । 

বলা বাহল্য, উান্তগ্ীল সংগৃহণত হয়েছে বি*বভারতী প্রকাশিত রবান্দুরচনা- 
বলশর প্রামাণ্য সংস্করণ থেকে । লেখাগ্ৃলিকে সাজানো হয়েছে অনেকটা 
এতহাসিক ক্রম অন:সারে | রবপন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন ; “যে মানুষ সাদ্দীর্ঘ 
কাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে এীতহা সকভাবে 
দেখাই সঙ্গত |” ( “রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনোতিক মত'--১৯২৯)। তাছাড়া তারিখ 
অনুসারে সাজগালে তাঁর চিন্তার ক্রমীবকাশের কিছ-টা পরিচয় পাওয়াও অসম্ভব 
নয়। অবশ্য সংবেদনশীল কবির চিন্তে প্রায় একই সময়ে বিভব বিরোধী সুর 
ধ্বনিত হতে পারে । তব পর্যাপ্ত সাক্ষ্যের সমাবেশে ভাবধারার শ্তরভেৰ ও 
পরীস্তরের সম্ধান পাওয়া সম্ভবপর । 

সারা জীবন ধরে রবণন্দ্রনাথ বাংলার নব-জাগরণকে যে ভাবে দ্েখোছলেন, ব্যাখ্যা 
করেছিলেন, বিচার করতে চেয়েছিলেন, আজকের দিনে সেটা নিশ্চয় আমাদের 
শিক্ষণীয় ॥ রচনাবলণীর “অবতরণিকায়* তিনি স্বয়ং লিখে গেছেন £ “আমাকে 
গ্রহণ করার দ্বারা দেশ ঘি কোনো ভাবে নিজেকে লাভ না করে থাকে তবে 
আজকের এই উৎসব অর্থ হখন |” 


৬ 


আদ পরে, জাঁবনের প্রথম কুঁড়ি বছরে, রবীন্দ্রনাথ যা লিখোছিলেন তার 
আধিকাংশই বঙ্জন করা হয়েছিল তারই ইচ্ছানুলারে । বাংলার জাগরণ সম্বন্ধে সে 
সময়ে তারি মনে বিশেষ সমস্যার উদয় না হওয়াটাই স্বাভাবিক | তবু যে-পরিবারে 


১৪৫ 


তিনি মানৃষ, যে-পিতৃবিশ্বাসে তাঁর উত্তরাধিকার, তার মধ্যে একাঁদকে যেমন তাঁর 
পশ্চিমী ভাব ছিল অনংপাচ্থিত, অন্যদিকে তেমনি সেই ব্রা্ধ আবহাওয়া দেশাচার, 
ও প্রচলিত-সংস্কারপ্রাণীতি থেকে অনেকাংশে মস্ত ছিল বলা যায় । “এক-চোখো 
সংস্কার" প্রবন্ধে ১৮৮১ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন £ “্যথন সমাজের কোন নিরম 
আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার সাহায্য না করিবে, তখন নিয়মরক্ষার জন্য যে সে 
নিয়ম রক্ষা কারিতে হইবে তাহা নহে ।- একদল লোক বিলাপ কারবেই ।_- 
সত্যযুগ কোন কালে বর্তমান ছিল না, চিরকাল অতাঁত ছিল” 

প্রাচ্া।ভিমানের প্রথম একটা ঢেউ রবীন্দ্রনাথের ১৮৮২-১৬৮৫ সালের লেখায় 
চোখে পড়ে । প্রাচাপ্রতায়ের একটা বড়ো উৎস ছিল ভারতে থিওসাঁফ আন্দোলন, 
কাঁলকাতায় তার পত্তন হয় সম্ভবত ১৮৮২ সালে । ঠ।/কুরবংশীয় তর্‌ণদের উপর 
রাজনারায়ণ বসুর প্রভাব কিছু সামান্য 'ছিল না। 

“মেঘনাদবধ সমালোচনায়” (১৮৮২) রবীন্দ্রনাথ মধুসদনকে আক্রমণ করেন 
দেশের এীতিহাকে অপমান করার জন্য | 'অনাবশ্যক' প্রবন্ধে (১৮৮৩ ) তিনি 
[লিখলেন £ “প্রত্যক্ষকে দেখিয়া অপ্রত্যক্ষকে মনে আনাই পৌন্তীলকতা । জগৎকে 
দোখয়া জগতাতীতকে মনে আনা পৌত্তীলকতা 1." অনেকগ্ল অর্থহীন প্রথা 
পৃব“পুরুষদিগের হীতহাস বাঁলিয়াই মূল্যবান ! তুম ঘাঁদ তাহার মূল্য দেখিতে 
না পাও, তাহা অকাতরে ফোঁলিয়া দাও, তবে তোমার শরণরে দয়া-ধর্ম কোনখানে 
থাকে তাহাই আম ভাবি !...আমার অতখতের মধ্যে আমার কতকগ্যীল তথ 
স্হান প্রতিজ্ঠিত আছে, যখন বত'মানে পাপে-তাপে-শোকে কাতর হইয়া পড়ি 
তখন সেই তীর্থস্হানে গমন কার | 

১৮৮৫ সালে 'রামমোহন রায়* প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মত প্রকাশ করেছিলেন যে 
রামমোহনের “প্রধান মহন্ত” এই যে শতনিই 'হন্দুধমের জীবনরক্ষা করিলেন" 
যে বাঁধ নিম্াণ করিয়া দিলেন খনম্টীয় বিপ্লব সেখানে আসিয়া প্রতিহত হইয়া 
গেল ।” “ব্রহ্ধ সমস্ত জগতের ঈশ্বর, কিন্তু তিনি বিশেষর্‌পে ভারতবধষেরই ব্লগ । 
'"্রন্ধই ভারতবষে'র জাগ্রত দেবতা ; জিহোভা, গড অথবা অল্লা আমাদের 
ভাবের সম্পূর্ণ গম্য নহেন 1৮ এখানে ভারতের সঙ্গে হিন্দ; ভারতের সমীকরণ 
লক্ষণ'য়। 

সেই বংসরেই লেখা “সমস্যা'তে আমরা পাড় £ 

“বঙ্গমাজের যে অংশে ইংরেজী সভ্যতার তাত লাগিতেছে সেখানটা দেখিতে 
দেখতে লাল হইয়া উঠ্িতেছে, কিন্তু শ্যামল অংশাঁটর সঙ্গে তাহার কিছুতেই 
বাঁনতেছে না ।.--সাম্প্রদায়কতার অনুরোধে সামাজিক স্বাধীনতার প্রতি হস্ত- 
ক্ষেপ করা অন্ধ গোঁড়ামির কা ।**সকল অবস্হাতেই আইনপূর্ক বাল্যবিবাহ 
বন্ধ কারলে সমাজে দুনধণত প্রশ্রয় পাইতে পারে ।” একই প্রবন্ধে তিনি অবশ্য 
1লখোঁছলেন যে “্পারবার-বিশেষে” বাল্যবিবাহের অবসান এবং বিধবা-বিবাহের 
প্রবতণন কামা । 
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ঁ 


পরবতা ১৩ বংসরে (১৮৮৬-১৮৯৮) যুবক রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় পাশ্চমণ 
প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে প্রবলতর হয়ে উঠোঁছল বললে বোধহয় অন্যায় 
হবে না। 

১/$৪ সাল আন্দাজ শশধর তক্চ্‌ড়ামণির আবিভাবে নব্য হিন্দু়ানি মাথা 
তুলতে আরম্ভ করে । এই ঝোঁক যে রবীন্দ্রনাথের অসহ্য মনে হয়েছিল তার 
প্রমাণ তাঁর গ্লেষাত্মক রচনায় প্রচুর পাওয়া যায়। হাস্যকৌতুকের “আর্য ও 
অনাধ” লেখা হয় ১৮৮৬ সালে; 'গ্রুবাকোর' তারিখ ১৮৮৭ 1 ১৮৮৭ সালের 
“চিঠিপতে' পাই £ “আধ,নিক বিজ্ঞানের সমুদ্র সিদ্ধান্তই শাশ্ডিলা-ভূগ্‌- 
গোতমের জানা ছিল.-.আমাদের বৈদিক পৌরাণিক যুগ যে চালয়া গেছে এ 
বড়ো দঃখের বিষয়...” ১৮৯১ সালের প্রদ্নতত্তেব' পাড় £ “আমরা হিন্দ... 
পরের মতের উপর কোনো হস্তক্ষেপ করিতে চাহ না । অতএব আমাদের সব"- 
প্রধান হ্যান্ত বাপান্ত, অধ্ধচন্দ্র এবং ধোপা-নাপিত-রোধ 1৮” কাঁবতার মধ্যে 
সুপরিচিত 'কাড় ও কোমলে'র 'পন্ন' (১৮৮৬ )-প্ষুদে ক্ষুদে আর্ধগ্ীল 
ঘাসের মতো গজিয়ে ওঠে”; ধম্রচার” (১৮৮৮ )-_পাহন্দুধর্ম কারিব রক্ষা, 
খষ্টানি হবে মাটি” ইত্যাদি । 

অবশ্য এই বিদ্রুপের লক্ষ্য প্রাচ্াভাবের বিকাঁত মাহু। কস্তু খাঁট প্রাচ্যাভি- 
মানের পরিবত'ন-বিমহখতার বিরদ্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখনণ ধরেছিলেন। ১৮৮২, 
সালেরই কবিতা 'পাঁরতান্ত' ঃ 


“বন্ধ, এ তব বিফল চেষ্টা, 
আর কি ফিরিতে পারি 2 
শিখর গৃহায় আর ফিরে যায় 
নদাঁর প্রবল বারি 2 
১৮৮৭ সালের “চিঠিপ" এর উচ্জহল সাক্ষা £ 
'স্বদেশ যেমন একটা আছে, স্বকালও তেমান একটা আছে ॥..'সময়ের পরিবত'ল। 
হইয়াছে এবং হইগ্লাই থাকে । সেই পাঁরবতনের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে 
হইবে। নহিলে আমাদের জীবনই নিষ্ষল।...আমরা গৃহের বাহির হইব । 
যে বন্ধনে আমরা সমন্ত মানবজাতির সাঁহত যৃত্ত, সেই বন্ধনে আজ টান, 
পাঁড়য়াছে।...এই নৃতন জ্ঞান, এই নূতন প্রেম, এই নূতন জশীবন--এই তো 
আনন্দ ।""'সহসা যখন নূতন ভাবের প্রভাব উপস্হিত হইয়া জাতির শ্দয়ে 
আব রচনা করে-. তখন যে কণ হইতে কগহয় ঠাহর পাইবার জো নাই ॥ 
অতএব আমবাগানে আমাদের সেই ক্ষুদ্র নখড়ের মধ্যে আর ফিরিব না।” 
য্বকের চিঠির উত্তরে বন্ধ যষ্ঠীচরণ শেষ পর্যন্ত লেখেন £ “তোমরা নিঃদংশরে 
কাজ করো, নিভ'য়ে অগ্রসর হও ।” ৃ 
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“হম্বুবিবাহ” প্রবন্ধাট স্পঙ্টোক্তিতে পাঁরপৃণণ (১৮৮৭ ) £ 

“চন্দ্রনাথ বাব বলেন, হিম্দুবিবাহে যের্‌প একীকরণ দেখা যায় এরূপ অন্য 
কোনও জাতির বিবাহে দেখা যায় না ।...তবে এদেশে বহ্যাববাহ [কর্‌পে সম্ভব 
হইত।-..বিবাহের যত কিছ আদর্শের উচ্চতা সে কেবলমাত্র পত্রীর বেলার" 
ধতমান সমাজের সুবিধা ও আবশ্যক অনুসারে 'হন্দ্বাববাহ সমালোচনা 
করিবার অধিকার আছে । "ইংরেজী আদর্শের প্রাত যাঁদ কোনো কোনো 
শিক্ষিত লোকের পক্ষপাত দেখা যায়, তবে তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় লা। 
উহা অবশ্যম্ভাবী । ইংরেজণ শিখিয়া যে কেবলমান্ অন্নটুকু উপার্জন কারিব তাহা 
হইতেই পারে না, ইংরেজ ভাব উপার্জন না কাঁরয়া থাকবার জো নাই। জলে 
গ্রবেশ কারয়া মাছ ধাঁরতে গেলে ভীজতেও হইবে |” 

এর সমর্থনে “মুসলমান মাঁহলা'র (১৮৯১ ) উল্লেখ করা উচিত £ 

“একশকরণের মাহাত্মা সম্বন্ধে যানই ঘত বড়ো কথা বলুন, মানুষের প্রাত 
মানুষের অধিকারের একটা সীমা আছে ; পাঁথবীর প্রাচ্য প্রদেশে স্ীর প্রাতি 
স্বামীর আধকার সেই সগমা এতদূর আঁতনক্রম কাঁরয়াছে যে, আধ্যাত্রকতার 
দোহাই দিয়া কতকগুলা আগড়ম-বাগড়ম বিয়া আমাদিগকে কেবল কথার ছলে 
লদ্জা নিবারণ করিতে হইতেছে ।” 

সেই বৎসরই লেখা হয় প্রাচ্যসমাজ' প্রবন্ধ £ 

“ররোপে এসয়ায় প্রধান প্রভেঘ এই যে, যুরোপে মন্যষোর একটা গৌরব 
আছে, এঁসয়াতে তাহা নাই।...তাই সেখানে রাজার একাধিপত্য ভাঙ্গয়া আসে, 
প্রোহিতের দেবত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্হিত হয় এবং গুরুবাক্যের 
অভ্রান্তকতার উপর স্বাধীন ব্াণ্ধ জয়লাভ করে |. যে সকল বৃহৎ দোষ স্বাধান 
সমাজে থাকে তাহা তেমন ভয়াবহ নহে, স্বাধীন ব্যাদ্ধহাঁন অবরহদ্ধ সমাজে 
গিলমান্ত দোষ তদপেক্ষা সাংঘাতিক” 

“কমেরি উমেদার (১৮১৯২ ) প্রবন্ধে রয়েছে £ 

«আমরা কলের কাজ কারবার জন্য একেবারে কলে তৈয়ারি হইয্লাছি । মনহ- 
পরাশর-ভৃগু-নারদ সকলে মিলিয়া আমাদের আত্মকর্তৃত্ব চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন 
মাঝে ইংরেজী শিক্ষায় আমাদের মনে ঈষৎ চাণুন্ায আনয়ন করিয়াছিল | বহু? 
দিবসের পিঞ্জরাবদ্ধ 'বিহঙ্গের মনে মুক্ত আকাশ এবং স্বাধীন নীড়ের কথা উদয় 
হইয়াছিল । কিন্তু আমাদের জ্ঞান লোকেরা সম্প্রীতি বলতে আরম্ভ করিয়াছেন, 
এর্‌প চাণল্য পাবঘ হন্দ্বাদদগকে শোভা পায় না ।” 

সেই বৎসরে লেখা “আদম সম্বল'-এ আছে £ 

“মন্‌ষোর সকল প্রকার স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া আমাদের সমাজের যে কী 
আশ্চয শৃঙ্খলা দাঁড়াইয়াছে এই কথা লইয়া যাহারা গৌরব করেন, তাঁহারা 
প্রকৃত মনয্যত্বের প্রাত অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন ।-."এখন কথা এই আমরা নব্য 
'বাঙালীরা আপনাদিগকে পরাতন জাত না নূতন জাতি কী হিসাবে দেখিব। 
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যেমন চলিয়া আসিতেছে তাই চালতে দিব, না, জাঁবনলশীলা আর একবার 
পাল.টাইয়া আরম্ভ কারব ?.""যাঁ একটা জাতি বাঁধতে চাই তবে যে সকল 
প্রাচীন আরাধ্য প্রস্তর আমাদের মনযষ্যত্বের উপর চাপিয়া বাঁসয়া তাহার সমস্ত 
বল ও স্বাধীন পুরুষাকার 'নিম্পোষত কাঁরয়া দিতেছে, তাহাদিগকে যথাযোগ্য 
ভান্তি ও বিচ্ছেদ-বেদনা সহকারে 'বিস্জ'ন দেওয়া আবশ্যক 1৮ 

'আচারের অত্যাচার (১৮৯২ ) থেকে আসছে এই উদ্ধৃত £ 

“হন্দর দেবতা, এই কি তোমার বিধান যে, আমরা কেবলমান্র "হন্দুঃ হইব, 
মানুষ হইব না।..আমাদের দেশেও হইয়াছে তাই। 'বাধব্যবস্হা-আচার 
বিচারের প্রতি অত্যাধক মনোযোগ করিতে গিয়া মনুষাত্বের স্বাধীন উচ্চ অঙ্গের 
প্রতি অবহেলা করা হইয়াছে ।” 

'সমযুদ্রযান্তা” (১৮৯৩ ) একাঁট উল্লেখযোগ্য রচনা £ 

“গপঞ্ট মানতে হয়, শাম্শাসন সকল কালে সকল স্হানে খাটে না।..লোকাচার 
যাঁদ অদ্রান্ত হইত, তবে পাঁথবীতে এত বিপ্লব ঘাঁটত না ।...আমাদের কি নিজের 
কোনো শান্ত নাই। আমাদের সমাজে যা কোনো দোষের সণ্টার হয় "তবে 
তাহা দূর করিতে গেলে কি আমা্দগকে খধাজয়া বাহির করিতে হইবে, বহু 
প্রাচীনকালে তাহার কোনো নিষেধবৃধ ছিল ক না।-.দোষও কি প্রাচগন 
হইলে পূজ্য হয়।--আমাদের জীবন্ত মনুষ্যত্বের উপরে নিয়মের পর নিয়ম 
পাষাণ ইচ্টকের ন্যায় স্তরে স্তরে গাথয়া তুলিয়া একটি দেশব্যাপী অপূব-প্রকাণ্ড 
কারাপুর নিমণণ করা হইয়াছে ।_ মানসিক আন্দোলনই হিন্দৃসমাজের পক্ষে 
সর্বাপেক্ষা আশঙ্কার কারণ ।_ নৃতন জ্ঞান, নূতন আদর্শ, নূতন সন্দেহ, 
নূতন বিশবাস জাহাজ-বোঝাই হইয়া এদেশে আসিয়া পেশছিতেছে ।__ইংরেজশী 
শিক্ষাতে কেবলমান্ত্র ঘতটুকু কেরাননীগারর সহায়তা করিবে ততটুকু আমরা গ্রহণ 
করব, বাঁকটুকু আমাদের অন্তরে প্রবেশ লাভ করবে না। এও কি কখনও 
সম্ভব হয় |” 

১৮৯৩ সালে লেখা পণভূতের ডায়ার'তে পড়া যায় £ 

“জড়ের নিকট হইতে পলায়নপুবক তপোবনে মনুষ্যত্বের মুন্তসাধন না করিয়া 
জড়কেই ক্লীতরাস করিয়া ভূত্যশালায় পৃধিয়া রাখলে এবং মনৃষ্যকেই এই 
প্রকৃতির প্রসাদে রাজা রূপে অভিষিন্ত করিলে আর তো মানুষের অবমাননা 
থাকে না।” অন্যন্র £ “যাহারা মনবষ্য প্রকৃতিকে ক্ষুদ্র এঁক্য হইতে মানত দিয়া 
[বিপুল বিস্তারের কে লইয়া যায় তাহারা অনেক অশান্ত অনেক বিগ্লাবপদ সহ্য 
করে, বিপ্লবের রণক্ষেত্রের মধ্যে তাহাদিগকে অশ্রান্ত সংগ্রাম কারতে হয়- কিন্তু 
তাহারাই প্াথবীর মধ্যে বীর এবং তাহারা যুদ্ধে পাতিত হইলেও অক্ষয় স্বর্গ 
লাভ করে ।” 

এবদেশীয় আতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য? লেখা হয় ১৮৯৪ সালে £ 

শহন্দুর পাঁবন্র নিমতলায় ম্লেচ্ছদেহ দগ্ধ হন্প ( ভারতাহতৈষা হ্যামারগ্রেন, 
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সাহেবের ) ইহাতে কোনো কোনো হিন্দ পল্িকা গারদাহ প্রকাশ করতেছেন । 
- এই অমানু্ষক মানবঘণাই ফি আমাদের পক্ষে অক্ষয় কল্কের কারণ নহে, 
অবশেষে আমাদের *মশানও ি আমাদের গৃহের ন্যায় বিদেশীর নিকটে অবরজ্ধ 
কাঁরয়া রাখিব ।” 

বাংলার নব-জাগরণের ইতিহাসে বিদ্যাসাগর অবিস্মরণীয় । তানি যে মনেপ্রাণে 
পাঁশ্চমণ ভাবাপন্ন ছিলেন, একথা অস্বীকার করা শন্ত । অথচ বাঁহরের '্ঘকে 
'ধতাঁন ছিলেন খাঁট বাঙালী । ইংরেজী পোশাক, খাবার, সাহেবী ধরনে চলা- 
ফেরা, ব্যবহারক জীবনে বিদেশীপনা, ইংরেজীতে চিঠি লেখা কিংবা সেই 
মাধ্যমে শিক্ষালাভ-_বহিরঙ্গ এই চিহ্গ্ীল যে পশ্চিব দত্টর আসল পাঁরচায়ক 
নয়, এই সতাটাই বিদ্যাসাগরে উদ্-ভাসভ হয়ে উঠোছল । 

তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ( শবদ্যাস।গর-চাঁরত”, ১৮৯১৫ ) £ “পলী- 
আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালীজীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের 
'গাঁতপ্রাবল্যে কাঠন প্রাতকৃলতার বক্ষ বিদীর্ণ কাঁরয়া 'হন্দুত্বের 'দিকে নহে, 
সাম্প্রদায়কতার দিকে নহে, করুণার অশ্রহজলপূ্ণ উন্মুক্ত অপার মনযষ্যত্থের 
আঁভমহখে (তান) আপনার দঢানিষ্ঞ একক জাঁবনকে প্রবাহিত কারয়া লইল্লা 
'ছিয়াছিলেন- বিদ্যাসাগর এই বঙ্গঈদেশে একক হিলেন--তান তাহার সমযোগ্য 
সহযোগীর অভাবে নিব্াসন-ভোগ কারিয়া গিয়াছেন । 'তান সুখী ছিলেন না। 
_-এই দুল, ক্ষদু্র' হৃদয়হীন, কমান, দাম্ভিক, তাঁককি জাতির প্রতি 
ধবদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিককার ছিল । কারণ তান সবণশবষয়েই ইহাদের 


'বিপরত ছিলেন ।” 
এরই আগের বৎসর রামমোহনকে নূতন ভাবধারার প্রবতক হসাবে আঁভনান্দিত 


করে রবধন্দ্রনাথ লিখোছিলেন ( 'বঞ্চিকমচন্দ্র,” ১৮১৯৪) : 
.'্বজদেশ অদা সেই রামমোহন রায়ের নিকট কিছুতেই হৃদয়ের সাঁহত কৃতজ্ঞতা 
স্বীকার কাঁরতে চাহে না।” 
,এই সময়ের দু-একটি কাঁবতার উল্লেখ করা যায় । যেমন_-দুই উপমা" (১৮৯৬) £ 
“যে জাতি জীবণং।রা অচল অসাড় 
পদে পদে বাঁধে তারে জীপ লোকাচার 1” 
যে জাতি চলে না কভু, তারি পথ “পরে 
তল্ত-মন্তর নধাহতায় চরণ না সরে ।” 


অথবা--সতণী' (১৮৯৭) : 
“বন ভ্রা্গণ 


সে ভেদ কাহার ভেদ ? ধমের সে নয়। 
অন্তরের অস্তর্ধামী যেথা জেগে রয় 
সেথায় সমান দোহে ॥৮ 

৯৮৯৮ সালের হাট উদ্ধাত দিয়ে এই প্ণয় শেষ করব £ 
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“এক্ষণে যদি ভারতবষণয় জাতি বলিয়া একটা জাতি দাঁড়াইয়া যায়, তবে তাহা 
কোনো মতেই মুসলমানকে বাদ দিয়া হইবে না ।” ( “কোট বা চাপকান' ) 
“ভান্ত করাকেই আমরা ধর্মাচরণ বলিয়া থাঁক ; কাহাকে ভান্ত কার তাহা বিচার 
করা আমাদের পক্ষে বাহ্‌ল্য ।” (অযোগ্য ভান্ত' ) 

রবীন্দ্রনাথের মধ্য আমরা যাকে পাঁশ্চমী দষ্ট বলোছ তার এই ধরনের প্রকাশ 
সম্বধে কথা উঠতে পারে ষে একে পশ্চিমী বলবার লার্থকতা কি? এ-জাতাঁর 
সুর কি আমাদের প্রাচন প্রীতহো পাওয়া যায় না? কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখা 
উচিত যে উনিশ শতকে সং্রীত্ঠিত সংস্কারের সমালোচনার আসল প্রেরণা 
ও প্রবৃত্ত আসাঁছল পশ্চিমী ভাবাদর্শ থেকেই, দেশাভিমান থেকে নয় । প্রাচ্য- 
প্রাঁতর স্বাভাবিক ঝোঁক 'ছিল বর গোটা এীতহ্াকে আঁকড়ে ধরা, বিচারবাদ্ধ 
অনুসারে তাকে গ্রহণ বজণ্ন না করে। সেই বিচারবাদ্ধ প্রয়োগের প্রবস্তাই 
শছলেন যুগপ্রবর্তক রামমোহন । সমন্বয়-সাধন অপেক্ষা এটাই তাঁর প্রকৃত অবদান। 


৮ 


ইাতমধো দেশে শুরু হয়েছিল হাওয়া-বদল, এক্সাট্রীমজ-ম--এর তরঙ্গ দেশ-মানসে 
আছড়ে পড়োছিল। রবসন্দ্রনাথের উপর তার প্রবল প্রভাবের নিদশ'ন ছাড়য়ে 
রয়েছে ১৮৯৮ থেকে ১৯০৬ সালের প্রোট বয়সের রচনায় । 
জাতাঁয় আন্দোলনের অগ্রগতিতে এক্সাট্রীমজম-এর দান অসামান্য একথা বলা 
বাহুলা। !কন্তু ইতিহাসে অগ্রগামী আন্দোলনেও অস্তরবি“রোধ থাকে । তার মধ্যে 
যাঁদ পছনের টান বলে কোনো কিছকে স্বীকার করতে হয়, তবে সেই টান 
সামায়ক সাফলোর হেতু হলেও পরের দিনে দৌবন ও অবসাদের সোপান হয়ে 
ওঠাটা বিচিত্র নয়। স্বদেশী যুগের (১৯০৫৬এর বেশ কিছ আগে থাকতেই 
তার সূচনা ) বিরাট এ্রতিহাসিক রাষ্জ্রিক জাগরণের মধো প্রাচ্যাভিমানের একটা 
প্রবল উত্তাপ লক্ষণীয় । নিঃসন্দেহে তখনকার জাগরণে এটা একটা বান্তব চালক- 
শন্ত ছিল। প্রাচ্যাভমানের দুবলতাটুকুও তার মধ্যে অশ্রার্নীহত ছিল বললে 
অন্যায় হবে না, ভবিষ্যতে সে তার প্রাপ্য মূল্য আদায় করে নিতে ছাড়ে নি। 
রবীন্দ্রনাথের মনে একটা অশাস্ত এই পর্ব আরঞ্ভ হবার আগে থাকতেই দেখা 
যায় । আত্মশান্ত আবাহনের কথা বলাছ না, রবীন্দ্রনাথের লেখায় আগাগোড়া 
সে-ভাব বিদ্যমান, সেখানে পর্যায়ভেদের কথা ওঠে না । ১৮৯৭ সালে কাঁবতার 
আহত মন ছায়া ফেলেছে দোখ £ 

“যে তোমারে দূরে রাখি নিতা ঘণা করে, 

হে মোর স্বদেশ, 
মোরা তারি কাছে 'ফার সম্মানের তরে 
পর তার বেশ।” 


৯৫৯ 


“ক্ষণেক প্লেহকোল ছাড় 
চিনিতে আর নাহি পারি। 
আপন সম্তান 
কাঁরছে অপমান-- 

সেযে আমার জননী রে!” 
আস্তারক অনৃভাতি থেকে বিশ্বাসের দিকে যান্লা বোধহয় অস্বাভাবিক নয়। 
তারই নিদ্রশন এখানে £ 
“জগতে হিন্দজাতি এক অপ.ব দচ্টান্ত । ইহাকে বিশেষ জাতি হিসাবে গণ্য 
করা যায় এবং যায়ও না ।-"'য়রোপে জাতিগত উপাদানে রাজনোতক একাই 
সবর্রধান | হিন্দুদের মধো সেটা কোনে। কালেই ছিল না বালয়া যে জাতিবদ্ধ 
নহে, সে কথা ঠিক নহে ।” (প্রসঙ্গ-কথা' ২-১৮৯৮ ) 
১৯০১ সালের “নৈবেদ্য'তে আগের মতোই “তুষ্ছ আচার”, শনরর৫ আচার”-এর 
প্রত রবান্দ্রনাথের প্রাতিবা্থ ধ্বনিত হয়েছে । কিন্তু সেই বৎসরেই ব্যাধি ও 
প্রীতিকারে' চোখে পড়বে £ 
«আমাদের মধ্যে একটা দ্বিধা জন্মিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । প্রা্গীন ভারতবর্ষ 
এবং আধুনিক সভ্য জগতের চৌমাথার মোড়ে আমরা মাথায় হাত 'দিয়া বাঁসিয়া 
আছি ।.. মনে কারয়াছিলাম এই পাশ্চান্তমন্ত্র গ্রহণ করিলেই আর জেতা- 
[বিজেতার ভেদ থাকিবে না'"ভেৰ সমানই রাহয়া গেল ॥ এখন মনে মনে ধিকার 
জাঁন্মতেছে $ ভাঁবতেছি কিসের জন্য-'ভারতবষে'র চিরস্তন আদর্শাটকে যাঁদ 
আমতা বরণ কাঁরয়া লই, তবে আমরা ভারতবষণয় থাঁকয়াও নিজেদের নানা কাল 
লানা অবস্থার উপযোগাঁ করিতে পারিব ॥” 
অবশা আসল সমস্যা এইখানেই । চিরন্তন আদর্শকে আঁকড়ে থাকলে 'যুগো- 
পযোগী হওয়া সম্ভব কি? নূতন আর্ধশকে দেশের অবস্থার সঙ্গে খানিকটা খাপ 
থাওয়ানোটাই ক শ্রেয়ম্কর পথ নয় ? 
১৯০১ সালেই লেখা হয় প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্য সভ্যতা? £ 
“আমরা স্বাধীন হই বা পরাধীন থাক, হিন্দুসভ্যতাকে সমাজের ভিতর হইতে 
পুনরায় সঞ্জীবত করিয়া তুলিতে পার এ আশা ত্যাগ কারবার নহে । "* 
আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধম”, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ, কিছুই 
নেশন-গঠনের প্রাধান্য স্বীকার করে না ॥” 
১৯০১ সালের অন্যান্য লেখাতেও প্রাচ্যপ্রতায় প্রকাশ পেল £ 
“বধবাবিবাহের নিষেধ এবং বাল্যাববাহের বাঁধ অন্যকে ক্ষতিকর হইতে পারে, 
কিন্তু হন্দুর সমাজসংস্থান যে ব্যক্তি বোঝে সে ইহাকে বর্বরতা বলিয়া উড়াইয়া 
[দতে পারে না ।” (সমাজভেদ' ) 
“অন্য নেশনকে ক্ষ্রু করিতে হইবে, ইহা নেশনের ধর্ম, ইহা পোৌ্রয়াটজমের 
প্রধান অবলদ্বন। সমাজের পক্ষে উদারতা সহজ 1...লামাজিক উন্নাতিতে_মাননযের 


৯৫৭ 


চারঘ্রগত উন্নাত হয়-__ষে উন্নাতিতে কাহারও সাঁহত স্বার্থের বিরোধ ঘটে না।” 
( এবরোধ-মলক আদর্শ? ) 

“সমাজের সচেষ্ট স্বাধীনতা অন্য সকল স্বাধীনতা হইতেই বড়ো ।” ব্রনের মধো 
মানবসমাজকে নিরীক্ষণ করা, ইহাই 'হন্দুত্ব | পবপুল হিন্ব-সভাতাকে 
পুনর্বার প্রাপ্ত হইব |” ('ভারতবষণীয় সমাজ? ) 

১৯০১ সালে 'নেশন 'কি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতকে সন্রাকারে উপাশ্থত করা 
চলে £ নেশন - প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ্ +বতমান পারম্পাঁরক সম্মাত, অথবা অতত 
গৌরব +বতমান এক ইচ্ছা । কস্তু সব নেশনের মূল্যবান অতীত তো নাও 
থাকতে পারে, অতাঁতে অগৌরবও অসম্ভব নয় | ভাঁবষাতে পুনর্গঠনের ম্বপ্নটুকু 
এখানে বাদ পড়েছে । 

প্রাচ্যাভমান প্রবলতর হয়ে উঠল ১৯০২ সালে £ 

“মন্নতন্তুকে অত্যন্ত সরল ও সংজ করিয়া কাজকে সকলের আয়ন্ত করা, অন্নকে 
সকলের পক্ষে সুলভ করা প্রাচ্য আদর্শ ॥.".পাাঁথবশীতে অবস্থার অসাম থাঁকিবেই 
সমাজের এই আঁধকাংশকেই অমধাদ্দার লজ্জা হইতে রক্ষা কারবার জন্য 
ভারতবর্ধ যে উপায় বাঁহর কারয়াছে তাহারই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার কারতে হইবে । 
যুরোপ এই কথা বলেন যে, সকল মানুষেরই সব হইবার আঁধকার আছে-_এই 
ধারণাতেই মানুষের গৌরব । কিন্তু বস্তৃতই সকলের সব হইবার আঁধিকার নাই, 
এই অতি সত্য কথাট সাবনয়ে গোড়াতেই মায়া লওয়া ভালো । আমরা 
যাহারা ইংরেজী বাঁলতোছি, আব*বাস কাঁরতোছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন 
কাঁরতোছি, আমরা বে বর্ষে এমাঁল গাল যাওব সাগর-লহরী-সমানা ।” তাহাতে 
নিস্তত্ধ সনাতন ভারতের ক্ষাতি হইবে না ।” ( নববষণ ) 

«“অথন*তিশাম্ত আর সব জায়গাতেই খাটে কেবল ভারতবষেহ তাহা উলট-পালট 
হইয়া যায়|” (বারোয়ারি-মঙ্গল' ) 

এর মূল সুরটি একেবারে স্লাভোফিল। 

*“ইংরাজের পক্ষে তাহার প্রোস্টজ যেরূপ মূল্যবান ব্রা্ষণের পক্ষেও তাঁহার নিজের 
প্রোপ্টজ সেইরপ ।--আমাদের দেশে সমাজ যেভাবে গঠিত, তাহাতে সমাজের 
পক্ষেও ইহার মাবশ্যক জাছে |." ধর্ম এবং জ্ঞানাজন, যুদ্ধ এবং রাজকাষ" 
বাণিজ্য এবং শিল্পচ৮7, সমাজের এই তিন অত্যাবশ্যক কর্ম । ইহার কোনো- 
টাকেই পারত্যাগ করা যায় না। ইহার প্রত্যে কাঁটকেই ধমণগৌরব কুলগোরব দান 
করিয়া সম্প্রদায়ীবশেষের হস্তে সম্পণ কারলে তাহাদগকে সঈমাবদ্ধও করা হয়, 
অথচ ধিশেম্ব উৎকষ সাধনেরও অবসর দেওয়া হয় ॥..'এইজন্যই ভারতবর্ষে 
কমণভেদ বিশেষে বিশেষ জনশ্রেণীতে নির্দিষ্ট করা ।.**অতাঁতের রসে হৃদয়কে 
পারপ্‌ণ“ করিয়া দিতে হইবে ।""আজ যদি আপনা দিগকে ব্রাহ্মণ ক্ষািয় বৈশ্য 
বালিয়া প্রতিপন্ন কারয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে জাগিরা থাকে, তবে তো, 
আমাদের আনন্দের দিন ।” (ব্রাহ্মণ, ১৯০২) 


১৫৩ 
রেনেসসি-১০ 


(ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে (১৯০২) প্রশ্ন আছে, “কারুখচিত কবরচুড়া” 
অথবা প্মসাঁজদের পাষাণমণ্ডপ” ইত্যাদিকে “ভারতবে'র ইতিহাস বলিয়া লাভ 
1ক ?” সেই বৎসরেরই “অতুযুন্তি'তে রয়েছে £ “অনেকদিন ধাঁরয্লা চোখ বযাজয্লা 
আমরা বিলাতখ সভ্যতার হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম । আজ হঠাং চমক 
ভাঙ্গবার সময় আসিয়াছে |” 
মহাঁষ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন £ শপতৃদেব সার্বভৌমিক ধর্মের স্বদেশীয় 
প্রকতিকে একটা 'বিমাশ্রত একাকারত্বের মধ বিসজন দিতে অস্বাঁকার করিলেন ।” 
("হার জল্মোৎসব', ১৯০৪ ) সেই যুগেরই লেখা “মা ভৈঞ প্রবন্ধে কাব প্রণাম 
1নবেদন করলেন “বাংলার সেই প্রাণাবসজনপরায়ণা 'পিতামহধকে” যান “সহজে 
বধ্‌বেশে সামন্তে মঙ্গলাসন্দুর পরিয়া পাঁতির চিতায় আরোহণ” করতেন। 
(১৯০২) 
সাবখ্যাত “স্বদেশী সমাজ লেখা হয় ১২০৪ সালে । এর মধ্যকার আত্মশাস্তর 
আবাহন আমাদের ইতিহাসে উজ্জল | কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ করব 
স্টেট থেকে সমাজের পথকণীকরণটাকে । বিদেশী শাসকের সঙ্গে দেশী সমাজের 
অসহযোগের ধারণাটা নিশ্চয়ই অগ্রগাতর সহায়ক, কিন্তু এখানে সমাজ যাঁদ 
ধমণনরপেক্ষ সকল দেশবাসীর সংগঠন না হয়ে প্রীতাষ্ঠত ধর্মীশ্রয়ী অতগভ 
সমাজকে বোঝায় তবে ততদুর পযন্ত তাকে হিন্দুত্বের দিকে পিছনের টান বলেই 
'জ্বীকার করতে হবে । তার এাতহা'সিকক কারণ ছিল, 'কন্তু তাছাড়াও তাতে 'ছিল 
ভাঁবষ্যতের বিঘ্ন ॥ গনচের উদ্ধাতগ্ীল লক্ষণীয় £ 
«সামাঁজক প্রথাকেও ইংরেজের আইনের দ্বারাই আমরা অপাঁরবত্ীয়রূপে 
আল্টেপৃন্টে বাঁধতে দিয়াছি ( পৃথিবীতে ) চারি প্রধান ধর্মকে আশ্রয় করিয়া চার 
বৃহৎ সমাজ আছে । ' হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, প্রীষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে 
পরস্পর লড়াই করিয়া মারবে না- এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জগা খখজয়া 
পাইবে । সেই সামঞ্জপা আঁহন্দু হইবে না, তাহ। বিশেষভাবে হিন্দু ।” 
একমাস পরে লেখা '্বদেশী সমাজের পারাশিষ্ট' থেক £ 
“কোনো কোনো সামাজিক প্রথাকে অনিত্টকর জ্ঞান করিয়। আমরা ইংরেজের 
আইনকে ঘাঁটাইয়া তুঁলিয়াছ ' যোদন কোনো পাঁরবারে সন্তানাদগকে চালনা 
কারবার জনা প্যাঁলসম্যান ডাকতে হয়, সোঁদন আর পরিবার-রক্ষার চেষ্টা কেন! 
প্রস্টান সমাজ আমাদের সমাজের ভিতের উপর বন্যার মতো ধাকা দিতেছে 1... 
মনই সমাজের মান্তঙ্ক ; বিদেশী প্রভাবের হাতে সে যাঁদ আত্মপমপর্ণ করে তবে 
সমাজ আর আপনার স্বাধীনতা রক্ষা কারবে কি করিয়া 2. বিলাত সভাতার 
প্রভাবকে রোগের সঙ্গে তুলনা কারলাম বলিয়া মার্জনা প্রার্থনা কার ।* পরে 
আছে যে পরকে আপন করা একাকার করা নয়, “পরস্তু পরস্পরের আঁধকার 
পৃস্পঙ্টরূপে নিদিষ্ট করিয়া দেওয়া |” 
সফলতার স্ূপার়' লেখা হল ১৯০৫ সালে ঝড় ফেটে পড়ার ঠিক প্রাকালে £ 
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“যে পযন্ত না আমাদের নানা জাতর মধো এঁকাসাধনের শাল্ত ষথার্থভাবে 
স্থায়িভাবে উদ্ভূত হয় সে পর্যন্ত ইংরেজের রাজত্ব আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, 
কিন্তু পরদিনেই আর নহে ।” এখানে “জাতি” নিশ্চয় ধর্মীশ্রয়ণ সমাজের সৃচক। 
সেই জনাই অবস্থা ও ব্যবস্থা" প্রবন্ধে (১৯০৫) প্রস্তাব করা হয় যে ষে- 
কর্তৃসভার হাতে দেশের কর্মশান্তকে সংগঠিত করতে হবে "তার অধিনায়ক থাকুক 
একজন হিন্দ ও একজন মুসলমান | কিন্তু এই পথে চললে দেশকে কজ্পনা 
করতে হয় ধর্মসমাজের ফেডারেশন হিসাবে । 
বিদেশী শাসনের প্রাতি ঘৃণা প্রকাশ পায় এই সময়কার “দেশীয় রাজা? প্রবম্থতেও 
(১৯১০৫) 
"«আমাদের দেশীয় রাজ্যগল 'পিছাইয়া পাঁড়য়া থাকুক আর যাহাই হউক, এই- 
খানেই স্বদেশের যথাথ স্বরপকে আমরা দোঁথতে চাই ।৮ 
১৯০৬-১৯০৬ সালে বাংলা দেশে যে আলোড়ন হয়, এ্ীতহািক সেই আঁভষানে 
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একেবারে সামনে | স্বভাবতই সেই উন্মা্ঘনাময় দিনগুলিতে 
ঝোঁক পড়েছিল সমবেত সংগ্রামের উপর, আদর্শ আলোচনার ও তকরশীবতকে'র 
সময় তখন নয় । সোদনের আবেগ কবি 'লাপবদ্ধ করেছিলেন “বজয়া সম্মিলনে' 
€ ১৯০৬) £ 
“্যাদ বিদযাং চকিত হইয়া থাকে, বজু ধ্হনিত হইয়া উঠ্ঠে, তবে তোমরা 
'ফিরিয়ো না, ফিরিয়ো না.*'ষে চাষা চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে 'ফিরিয়াছে 
তাহাকে সম্ভাষণ করো" অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ 
পাঁড়য়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো |» 
এ তো সম্মিলিত যুদ্ধষাঘ্ার আহ্বান, কিন্তু এর মধ্যে দেশগঠনের আদশ?, প্রাচ্য 
অথবা পাশ্চান্তা, এবং বিভিন্ন আদশে'র মূলাবিচার নেই, থাকার কথাও নয়। 
কিন্তু স্বদেশী অভ্যুথানের প্রাথামক চিন্তার পরে রবীন্দ্রনাথ যে প্রাচ্যাভিমানের 
আকর্ষণ তীব্রভাবে অনুভব কর!ছলেন তার প্রমাণ রইল উপরের উদ্ধৃতি- 
গুলিতে । 


নি 


১১০৭ থেকে রবীন্দ্রনাথের লেখায় আর একটা মোড় ফিরবার নিদশন পাওয়া 
যাবে । এর পর দশ বসর ধরে বন্যার মতো যে-রচনাম্তরোত দেশকে প্লাবিত করে 
তা হল পাঁরণত রবখন্দ্রনাথের সষ্টি । তার মধ্যে প্রাচ্চাভিমান থেকে যে-দিকে 
তাঁর মূখ ফিরেছে, সে হল হিন্দ্‌ত্ব নয়, নূতন ভারতবর্ষের স্বপ্ন, যাকে আমানের 
[বিশ্লেষণে পাশ্চমী দৃষ্টি ছাড়া অন্য আখ্যা দেওয়ার উপায় নেই। 

'গীতাঞ্জাল'র [তনাঁট সুপাঁরাচিত কাঁবতায় এই সংরই ধ্বানত হয়েছে £ “হে মোর 
চত্ত পুণ্য তাঁথে জাগো রে ধারে,” “যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে 
'বীন”, আর “হে মোর দুভণগা দেশ, যাদের করেছ অপমান, ১৯১০ সালে পর 
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পর তিন দিন এই কবিতা তিনটি লেখা হয়। এর আগের পবেই (১৯০৬) 
'্লাজভান্ত' প্রবন্ধে এর পূর্বাভাস পাওয়া যাবে ; “হে আমার স্বদেশ "তোমার 
আসনের সম্মৃখে 1হন্ৰু মুসলমান খ্রীষ্টান বৌদ্ধ বিধাতার আহবানে আকৃষ্ট 
হইয়া বহৃূদিন হইতে প্রতীক্ষা কারতেছে।” এই প্রতীক্ষা ভাঁবষ্যতের নূতন: 
ভারতের প্রতীক্ষা, অতঁতের আবাহন নয় । 

স্বদেশী আন্দোলন থেকে রবীন্দ্রনাথের অপসরণ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, 
এখানে সে-তকে নামবার প্রয়োজন দোথ না। কিন্তু আমার মনে হয় এর মধ্যে 
একটা প্রবল ঝোঁক ছিল প্রাচ্যাঁভিমান থেকে পশ্চিমী দুঘ্টির দিকে প্রত্যাবতণনের । 
স্বদেশী আন্দোলনের এ্ীতহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি হয়তো বা আবিচার 
করোছলেন, কিন্তু পোলিটিকাল আভমান তাঁর নিজের কাজ ছিল না, তিনি 
স্বভাবতই বিচরণ করতেন ভাবনা ও আদর্শের ক্ষেত্রে । স্বদেশের মযান্তসংগ্রামে 
[তান পরেও যে উদাসীন ছিলেন না তার প্রমাণ পাব-না কনফারেন্সে আভভাষণ 
( ১৯০৮ ), কংগ্রেসে প্রকাশ্য বন্তৃতা (১৯১৭), নাইট-হুড ত্যাগ (১৯১৯), 
1হজলা বন্দ্ী-হত্যার প্রাতিবাদ (১৯৩১) ইত্যাঁ্দ । আসল কথা, স্বদেশী উত্তাল 
অভুযুদয়ের মৃহতের পর রবীন্দ্রনাথের মনে হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না ষে 
পোলাটিকাল এজটেশন তাঁর কমণক্ষেত্র নয় । সেই সঙ্গে প্রাচ্াভিমানের সীমা- 
বদ্ধতা উত্তরোত্তর তাঁকে পাঁড়া দিতে থাকে, তিনি মস্ত খোঁজেন পশ্চিমী দ্‌ষ্টির 
আলোতে । 

মান্তর পরিচয় নিয়ে এল তাঁর অমর উপন্যাস গোরা (১৯০৭-১৯০৯ )-- 
সাহতাসংষ্টিতে সমসামায়ক সমস্যার ঘাত-প্রাতিধাতের 'চন্র হিসাবে যার উৎকর্ষ 
এ দেশে আজও অতুলনণয় হয়ে রয়েছে । 'গোরা'র পাতা ওলটাতে ওলটাতে 
আমরা পাড় £ রর 

“জাত নিয়ে কেউ প্ণথবাঁতে জন্মায় না ।-"মেয়েরা প্রচ্ছ্ন থাকাতে আমাদের 
স্বদেশ আমাদের কাছে অধ“সত্া হয়ে আছে*'"*যে দিন চলে গেছে সেই দিনে কি 
কখনো 'ফিরে যাওয়া যায় 2 বর্তমানে যা সম্ভব তাই আমাদের সাধনার বিষয়". 
মানুষের প্রত মানুষের এমন অপমান এবং ঘ্‌ণা যে জাতিভেদে জন্মায় সেটাকে 
অধম“ না বলে ক বলব ?...সমাজ ঘযাঁদ কালের গাঁতিতে বাধা দেয় তা হলে 
সমাজকে যে আঘাত পেতেই হবে ।"" সত্যের পরপক্ষা যে কোনো এক প্রাচীন- 
কালে একদল মনীষীর কাছে একবার হয়ে গিয়ে চিরকালের মতো চুকে-বুকে 
যায় তা নয়.. ( আমাদের ) সমাজ সমস্ত মানযষের সমাজ নয়-দৈববশে যারা 
হন্দ্ু হয়ে জল্মাবে এ সমাজ কেবলমান্্ তাদের ৮ 

যাঁদের মনে হবে এ সব কথা তো স্বতগ্নসদ্ধ তাঁদের প্রাতি জিজ্ঞাসা এঁটই যে, 
[নজের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতায় আজকের 'দিনেও তাঁরা কাত এই সব মেনে চলেন 
[কি না 2 না, রবীন্দুনাথেরই আর এক উন্তি আজও সতা-__«আমাদের দেশে এই 
একটা অদ্ভূত বাপার প্রতাহই দেখা যায়, মানুষ একটা 'দ্রানসকে ভালো বলিয়া, 
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ঞ্বীকার করিতে অনায়াসে পারে অথচ সেই মৃহৃতেই অল্লান বদনে বালিতে 
পারে "সামাজিক ব্যবহারে ইহা আমি পালন কারতে পারব না'।” (ণশক্ষাবাঁধ' 
১৯১১২) 

উপন্যাসের নায়ক গোরা প্রচণ্ড প্রাচাভিমানণ, বিস্তু “পল্লীর মধ্যে -.নিশ্চেষ্টতার 
মধো গোরা স্বদেশের গভীরতর দুবলতার যে মত তাহাই একেবারে অনাবৃত 
দেখিতে পাইল |” উপন্যাসের শেষে গোরার উীন্ত আবস্মরণীয় £ “আমি আজ 
ভারতবধীয় । আমার মধো হিন্দ] মুসলমান ধ্রীত্টান কোনো সমাজের কোনো 
বরোধ নেই । আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই 
আগার অন্ন ।'*'সমন্ত কারুকার্ধ বানাবার বথা চেষ্টা থেকে নিক্কীতি পেয়ে আম 
বেচে গেছি।” 

১৯০৮ সালের “পূর্ব ও পশ্চিম" এরই প্রাতধবাঁন করেছে £ “অতীতের সেই পবেইি 
1ক ভারতবর্ষের ইতিহাস দাঁড় টানিতে পারগ্লাছে । বিধাতা কি তাহাকে এ কথা 
বালিতে 'দয়াছেন যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস 'হচ্দুর ইতিহাস ।* এই প্রবন্ধে 
রামমোহনের ভূমিকার পূর্ণ উপলব্ধি লক্ষণীয় £ “রামমোহন রার-" মনুষ্যতের 
ভান্তর উপর ভারতবর্ধকে সমস্ত পাঁথবশর সঙ্গে মিলিত কারবার জন্য একদিন 
একাক? দাঁড়াইয়া ছিলেন । কোনো প্রথা কোনো সংস্কার তাঁহার দবান্টকে অবরহ্ধধ 
কাঁরতে পারে নাই 1% 

বাংলা দেশে পশ্চিমী হাওয়াকে স্বশকার করে রবশন্দ্রনাথ “সাহত্যপন্ট প্রবন্ধে 
(১৯০৭ ) লিখলেন £ “য়ুরোপ হইতে একটা ভাবের প্রবাহ আসল্লাছে এবং 
স্বভাবতই তাহা আমাদের মনকে আঘাত কাঁরতেছে। এইরূপ ঘাত-প্রাতঘাতে 
আমাদের চিন জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, সে কথা অস্বীকার কারলে নিজের চিন্ত- 
বৃত্তর উপর অন্যায় অপবাদ দেওয়া হইবে ।” এই প্রসঙ্গে তান মধ্মসূ্নকে 
প্রাপ্য সম্মান দিলেন এই বলেঃ “মেঘনাদবধ কাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও 
রচনাপ্রণালীতে নয়, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধো একটা অপূর্ব 
পারবতন দোখতে পাই |. ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে ।” 


১৯০৭ সালের বান্গব' প্রবন্ধে লেখা আছে £ঃ 

“বর্তমান সময়ে কতকগ্াীল বিশেষ কারণে হিন্দ আপনার 'হন্দুত্ব লইয়া ভয়ংকর 
র্াখয়া উঠিয়াছে | িশ্বরচনায় এই 'হিন্দুত্বই বিধাতার চরম কণীতি এবং এই 
সুষ্টিতেই তাঁহার সমস্ত শান্ত নিঃশেষ করিয়া আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে 
পারিতেছেন না, এইটে আমাদের বাল ।."-বঞ্চিকমকে আমরা ভালো বলি, কেন 
না স্বামীর প্রাত হিন্দ; রমণীর যেরপ মনোভাব [হন্দুশাস্ত্সদ্মত তাহা তাঁহার 
নায়িকাদের মধ্যে দেখা যায় ।” 

১৯০৮ সালের লেখা থেকে কিছ? উদ্ধত দেওয়া গেল £ 


“চাকার ও সম্মানের ভাগ মুসলমান দ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশী 
পাঁড়য়াছে সন্দেহ নাই ৭ এইর্‌্পে আমাদের মধ্যে একটা পার্থকা ঘাঁটয়াছে। 
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এইটুকু কোনোমতে না মিটিয়া গেলে আমাদের ঠিক মনের মিলন হইবে না...ষে 
রাজপ্রসাদ এতার্ঘন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পারমাণে তাহা 
ম«সলমানদের ভাগে পড়ুক ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্ন মনে প্রাথনা কার। 
'*'ভারতবষে'র এই দুই প্রধান ভাগকে এক রাষ্্রসাম্মলনের মধ্যে বাঁধবার জন্য 
যে ত্যাগ, যে-সহিফকতা, যে-সতকরতা ও আত্মদ্নন আবশ্যক তাহা আমাদিগকে 
অবলম্বন করিতে হইবে ।..জনসমাজের সাঁহত শিক্ষিত সমাজের নানা প্রকারেই 
বিচ্ছেদ ঘটাতে জাতির এঁকাবোধ সত্য হইয়া উঠিতেছে না ।” (পাবনা আঁভ- 
ভাষণ' )। 

“আমাদের দেশেও একটু নাড়া দিলেই হিন্দুতে মৃসলমানে, উচ্চবণে নিম়বণে 
সংঘাত বাধিয়া যায় না কি? একত্র সংগঠনমূলক সহম্রীবধ সজনের কাজে 
ভোঁগোলিক ভূখণ্ডকে স্বদেশর্‌পে স্বহস্তে গাঁড়তে ও 'িযুন্ত জনসম.হকে স্বজাতি- 
রূপে স্বচেস্টায় রচনা ঝারয়া লইতে হইবে ।."কম্মক্ষেত্রকে সব বিস্তৃত করো, 
এমন উদার কাঁরয়া এত দূর বস্তৃত করো, যে, দেশের উচ্চ ও নীচ, হিন্দ, 
মুসলমান ও থ্রণষ্টান, সকলেই সেখানে সমবেত হইয়া হৃদয়ের সাহত হৃদয়, চেষ্টার 
সাঁহত চেষ্টা সাম্মীলিত কারতে পারে ।৮” ( পথ ও পাথেয়? ) 

“বাবস্থাবদ্ধ ভাবে একনে অবস্থানমান্ মিলনের নোতিবাচক অবস্থা, ইতিবাচক 
নহে । তাহাতে মানুষ আরাম পাইতে পারে, কিন্তু শন্তি পাইতে পারে না... 
যখন একই সরস অনুভূতির নাঁড়জাল সমগ্রের মধ্যে প্রাণের চৈতনাকে ব্যাস্ত 
কারয়া দিবে তখনই জানব মহাজাতি দেহধারণ কাঁরয়াছে |." যে দেশে একাঁট 
মহাজাতি বাঁধয়া ওঠে নাই সে দেশে স্বাধীনতা হইতেই পারে না। কারণ, 
স্বাধীনতার 'স্ব' জিনিসটা কোথায় 2. সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাধারণ আত্মীয়- 
তার যে বৃহৎ সম্বন্ধ তাহাকে স্বকীয় করিবার সম্বল আমরা কিছুই উদ্বৃত্ত 
রাথ নাই । সেই কারণে আমরা দ্বীপপুঞ্জের মতোই খণ্ড খণ্ড হইয়া আছি, 
মহাদেশের মতো ব্যাপ্ত বিস্তৃত ও এক হইয়া উঠিতে পারি নাই ।. ভারতবষে 
এবার মানুষের দিকে মানুষের টান পাঁড়য়াছে ।৮ ( “সমস্যা? ) 

( স্বদেশী উপলক্ষে ) “আমরা দেশের নিয়শ্রেণীর প্রজাগণের ইচ্ছা ও সুবিধাকে 
দলন কারবার আয়োজন কাঁরয়াছিলাম ।.. ময়মনসিং প্রভাতি স্থানে আমাদের 
বন্তারা যখন মুসলমান কীষ-সম্প্রদায়ের চিন্ত আকর্ষণ কাঁরতে পারেন নাই তখন 
তাঁহারা অত্যন্ত রাগ করিয়াছিলেন । একথা তাঁহারা মনেও চিন্তা করেন নাই 
যে, আমরা যে মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের থাথণ 
হিতৈষা তাহার কোনো প্রমাণ কোনো দিন দই নাই."..এমন অবস্থায় “ভাই” 
শব্দটা আমাদের কণ্ঠে ঠিক বিশংদ্ধ কোমল সুরে বাজে না-*'জন্মভূমিকে লক্ষ্য 
কারয়া "মা" শব্দটাকে ধবনিত করিয়া তুলিয়াছি--দেশের মধো মাকে আমরা 
সত্য করিয়া তুলি নাই ।” ( “সদৃপায়' ) 

আপাতত উঠিতে পারে ষে জনসংযোগ পশ্চিমী দম্টি,হবে “কেন, প্রাচ্যাভিমানরাই 
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তো তার চেষ্টা করছিলেন ব্যাপকভাবে স্বদেশী আমলে । এখানে কিন্তু মর্নে 
রাখতে হবে যে এদেশীয় সাহোবয়ানা আর পশ্চিমী দৃম্টি এক নয়, তফাত 
খোসার সঙ্গে সারবস্তুর । প্রাচচপ্রতায়ের ম্বভাবজাত অতাঁত-( হিন্দু) গৌরব, 
হিন্দুত্ববোধ ইচ্ছা সন্তেবও আঁংন্দুকে টানতে পারোনি, হিন্দকেও করে তুলেছে 
অপাঁহফ ; আর ভান্তভাব বাস্তব সমস্যা থেকে লোকের চোখ ফারয়েছে খস্ড 
থণ্ড বান্তিত্বের মন্ত-সাধনার দিকে ॥ তাই অমৃত আদর্শের দিক থেকে জন- 
সংযোগ পশ্চমণ ভাবেরই বেশী কাছে, কারণ সেপ্রতায় জোর দিচ্ছে মানুষ 
হিসাবে মানুষের আঁধকারের উপর, তার যান্তবাদ ধর্মের গোঁড়ামিকে আঘাত, 
করছে, তার সমাজ-সংস্কার নিপশীড়তদের ম্যান্ত চাইছে ॥ 

'গোরা'র পর 'অচলায়তন” (১৯১১), প্রাতাষ্ঠিত আচার-সংস্কারের উপর সাক্ষাৎ, 
আক্রমণ ॥ সেই বংসর এক পন্লে রবীন্দ্রনাথ লিখোছিলেন £ 

“জগতের যেখানেই ধর্মকে আঁভভূত করিয়া আচার আপাঁন বড়ো হইয়া উঠে, 
সেখানেই মানৃষের চিন্তকে সে রুদ্ধ করিয়া দেয়''দেশের মধো এমন অনেক 
আবর্জনা স্তুপাকার হইয়া উঠিয়াছে যাহা আমাদের বুদ্ধিকে শন্তিকে ধর্মকে 
চাঁরাদ্কে আবদ্ধ কাঁরয়াছে**.আমার পক্ষে প্রাতিদন ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে 
**আমাদের সমস্ত দেশব্যাপী এই বন্দীশালাকে একদিন আমিও নানা মিষ্ট নাম 
"য়া ভালোবাসিতে চেষ্টা করিয়াছি ; কন্তু তাহাতে অন্রাতআ্মা তৃষ্তি পায় নাই 
“**বাস রে 1 এমন নগরম্প্র বেষ্টন, এমন আশ্চর্য পাকা গাঁথান ! বাহাদুরি আছে 
বটে, কিন্তু শ্রেয় আছে 'কি ?* 

পারণত আত্মস্থ রবীন্দ্রনাথ আগেকার দিনের প্রাচ্যাভিমানের প্রাতিবাদ জানাচ্ছেন । 
শুধু রুপকে নয়, প্রাতিবাদ ধানত হচ্ছে স্পস্ট প্রবন্ধে £ 

*মানুযকে এইরুপ অন্যায় অবজ্ঞা করতে আমাদের ধমই উপদেশ দিতেছে, 
আমাদের প্রকীতি নয় ।***আমাদের দেশের আর্ধকাংশ লোককেই আমাদের ধর্ম 
শাসন স্বয়ং বালয়া আসিয়াছে পর্ণ সত্যে তোমার আধকার নাই, অসম্পূর্ণেই 
তুমি সন্তুষ্ট হইয়া থাকো ।***আর্য ও অনার্য অসংবদ্ধতাকে হিন্দধর্ম নামক এক 
নামে আভাঁহত করিয়া আমাদের চিরকালাীন জিনিস বলিয়া গৌরব করিতেছি ; 
ইহার ভয়ঙ্কর ভারে আমাদের জাতি কত যুগযুগ।স্তর ধাঁরয়া ধূলি-লুপ্ঠিত'** 
শিক্ষাভিমানট বান্তরা গর্ব করিয়া থাবেন যে, ধর্মের এমন অদ্ভুত বৈচিত্র 
জগতের আর কোথাও নাই - 'হন্দসমাজেই উচ্চ-নচ নিবিচারে হ্থান পাইয়াছে ! 
কিন্তু বিচারই মানুষের ধর্ম । উচ্চ ও ন+৮, শ্রেয় ও প্রেয়, ধর্ম ও স্বভাবের মধ্যে 
তাহ।কে বাছাই কাঁরয়া লইতেই হইবে ।***আমাদের দুগ্গাতর কারণ আমাদের 
ধমের মধো ছাড়া আর কোথাও নাই ।৮ ( ধিমের অধিকার', ১৯১২) 

শবজ্ঞান ইতিহাস ও সামাঁজক আচারকে আমরা কোনো মতেই শাস্সগমার 
মধ্যে খাপ খাওয়াইয়া রাখিতে পারিব না। এমন অবস্থার আমাদের দেশেও, 
প্রচালত ধর্মীশক্ষার সাহত অন্য শিক্ষার প্রাণাস্তিক বিরোধ ঘাঁটতে, বাধ্য 1৮ 


৯৫৯ 


( ধর্মশিক্ষা' ১৯১২) 

এই ১৯১২ সালেই কিন্তু 'আত্মপরিচয়” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ব্রা্গদের হিন্দ 
সংন্্রার অন্তগতত করতে চেয়েছিলেন । তার য্যান্ত ছিল ব্রাহ্গধর্স 'হন্দুধমে রই 
সংস্কৃত রূপ, কিছু আঁহন্দ; ব্রাহ্ম হলেও সেই আদ উৎসকে অস্বীকার করা 
চলে না। 

১৯১২ সালের অন্য অনেক লেখায় তিনি ইওরোপাগত আদর্শকে অভিনন্দন 
জানিয়েছিলেন | যেমন £ 

*ুরোপে দেশের জন্য, মানুষের জন্য, জ্জানের জন্য, প্রেমের জন্য, হৃদয়ের 
স্বাধীন আবেগে, সেই দুঃখকে, সেই মৃত্যুকে আমরা প্রাতীর্দনই বরণ করিতে 
দোঁখয়াছি |” ( 'যানার-পৃব-পল" ) 

*্মরোপকে তাহার প্রাণশান্ত রক্ষা কারতেছে । তাহা কোনো একটা জায়গায় 
আটকা পাঁড়য়া বাঁসয়া থাকে না। চলা তাহার ধর্ম-_গাঁতির বেগে সে আপনার 
বাধাকে কেবলই আঘাত কাঁরয়া ক্ষয় কারতেছে ।” (ইংলপ্ডের পল্লীগ্রাম ও 
পাদ্ুখী' ) 

«একথা বাঁলয়া কোনো লাভ নাই, মানুষকে মানুষ কাঁরয়া তুঁলবার পক্ষে 
আমাদের সনাতন সমাজ সকল সমাজের সেরা গোড়াতেই নিজের এই মোহটাকে 
কঠিন আঘাতে ছিন্ন করিয়া ফেলা চাই ।...আমাদের নিজের সমাজই আমাদের 
নিজের মনযষ্যত্বকে পণাড়ত কাঁরয়াছে 1” (লক্ষ্য ও শিক্ষা” ) 

১৯১৪ সালে এল “বলাকা” তার গাঁতির বন্দনা নিয়ে । তার মধ্যে ধ্বনিত হল 
এগিয়ে চলার ডাক ' “আমরা চল সমুখ পানে, কে আমাদের বাঁধবে ।” কাঁবতা 
অবশ্য কবিতাই, কিন্তু কাঁবর একটা দর্াষ্টভাঙ্গ তার মধোও ধরা পড়ে, কখনও 
প্রচ্ছত্ভাবে, বলাকা 'র প্রকাশ্যে । 

কবিতার থেকে প্রবন্ধেতে নেমে 'লোকহিতে' আমরা দোঁখ (১৯১৪) £ 
“সামাজিকতার ক্ষেত্রে যাহাকে আমরা ভাই বালয়া আপন বাঁলয়া মানিতে না 
পার দায়ে পাঁড়য়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভাই বলিয়া তাহাকে বকে টানিবার নাটাভাঙ্গ 
কাঁরলে সেটা কখনই সফল হইতে পারে না ।." নিরন্তর সংকট হইতে নিজেদের 
বাচাইবার জন্যই আমাদের দরকার হইয়াছে 'নিষ়শ্রেণীয়দের শাল্তশালী করা ।” 
সমাজের পৃনগণ্ঠন ছাড়া, অতীতকে পুজা করে এই পরিবত'ন অবশ্য সম্ভব নয়। 
এই পর্ব শেষ করা যাক ঘরে-বাইরে'-র উল্লেখে । এর তারিখ হল ১৯১৫- 
১৯১৬-- 

“গ্তী 1 ওটা ক একটা যান্ত ! ওটা কি একটা সত্য 1 ওই কথাটার মধ্যে একটা 
আন্ত মানুষকে আগাগোড়া পুরে ফেলে কি তালা বন্ধ করে রাখা যায় 2." ধমের 
ধুয়ো দেশের ধুয়ো দুাটকেই পুরোদমে একসঙ্গে চালাচ্ছি--ভগবজ্গীতা এবং 
বন্দেমাতরম: আমাদের দুইই চাই- তাতে দুটোর কোনোটাই যে স্পম্ট হতে 
পারছে না'"'আমার ভারতবর্ষ কেবল ভদ্রলোকেরই ভারতবষ নয়". ভারতবর্ষ 
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বাঁ সত্যকার জিনিস হয় তাহলে ওর মধ্যে মূসলমান আছে 1... নিজের ধর্ম 
আমরা রাখতে পারি, পরের ধর্মের উপর আমাদের হাত নেই ।""'মৃসলমানকেও 
'নিজের ধর্মমতে চলতে তে হবে । কেবল গোরুই যাঁদ অবধা হয় আর মোষ 
যাঁদ অবধ্য না হয় তবে ওটা ধর্ম নয়, ওটা অন্ধ সংস্কার ।...এই ষে মহসলমানদের 
অস্ত করে আজ আমাদের উপর হানা সম্ভব হচ্ছে, এই অস্পই ষে আমরা নিজের 
হাতে বানিয়েছি” 

প্রাচ্যাঁভমানণ হয়তো বলবেন, এর মধ্যে অনেক ছু আমরাও বলে থাঁক। 
ব্যন্তীবশেষ তা বলতে পারেন, কিন্তু উনশ শতকের বাংলা দেশে প্রাচাপ্রতায়ের 
প্রীতহাসিক প্রকাশের অমূর্ত আযাবস্ট্র্যোকট- রুপাঁটর সঙ্গে এই সব বি*বাস খাপ 
খায় না; দুয়ের মধ্যে পরস্পরাবরোধ অগ্রাহা করা নায়সঙ্গতভাবে অসম্ভব । 
শুধু ন্যায়ের তর্ক নয়, আজকের দিনে স্বাধীন ভারতেও কি এ বিরোধ অবসান 
হয়েছে ? প্রাচ্যাভিমান আজও সংপ্রাতিষ্ঠিত, অথচ দেশের গাতি পশ্চিমী সভ্যতার 
কে । 


৩ 


জাগরণ একটা প্রক্রিয়া বলে কোনো না কোনো সময়ে তাতে ছেদ টানতে হবে। 
ইওরোপে রেনেসাঁসের প্রভাব আজ পযান্ত স্থায়ী হয়ে থাকলেও ষোল সতেরো 
শতকে আমরা তার সীমারেখা নিশি কার । বাংলার রেনেসাঁসকেও প্রথম বিশব- 
যুদ্ধের পরে টেনে আনবার সার্থকতা দোখ না, যাঁদও তার জের আজ পযন্ত 
অপ্রাতিহত । রামমোহনে যার সূত্রপাত, ঠিক এক শতাব্দী পরে তার যবাঁনকা 
পড়লে আপান্ত করা যায় না। 

তার পরেও শতাব্দীর এক পাদ্দ কাল জুড়ে রবখন্দ্রু-রচনা উৎসারিত হয়েছিল, 
রবপীন্দ্র-প্রীতিভা সেতুবন্ধন করেছে দুই যুগের মধ্যে ॥ এই সময়কার রবান্দ্রনাথের 
লেখা সম্বন্ধে শুধু এই কথাই বলব যে 'গোরা-অচলায়তন-বলাকা-ঘরে বাইরে'র 
পরের দৃষ্টি থেকে তিনি আর মুখ ফেরানান । 

শেষ পর সূচনা করেছিল 'কতণর ইচ্ছায় কম” (১৯১৭ )। সেখানে আছে £ 
“এদেশে বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যার একটা আপস হইয়া গেছে,**'গাছতলায় বাঁসয়া 
ভ্ঞানী বলিতেছে--যে-মানুষ আপনাকে সব'ভূতের মধ্যে ও সবভূুতকে আপনার 
মধো এক কাঁরয়া দেখিয়াছে সেই সত্যকে দেোঁখয়াছে', অমনি সংসারী ভান্ততে 
গিয়া তার ভিক্ষার ঝুল ভাঁরয়া দল । গাঁদকে সংসারী তার ঘর-দালানে 
বাসয়া বলতেছে, “যে-বেটা সর্বভূতকে যতদূর সম্ভব তফাতে রাখিয়া না 
চালয়াছে তার ধোবা-নাপিত বঞ্ধ, আর জ্ঞান আসিয়া তার মাথায় পায়ের 
ধূলা দিয়া আশীব্শাদ করিয়া গেল, “বাবা বাঁচয়া থাকো? |***বন্ড়ী এদের 
মনটাকেই আফিম খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়াছে । কিন্তু অবাক হইতে হয় যখন 
দেখ, এখনকার কালের শিক্ষিত যুবকেরা, এমন কি কালেজের তরুণ ছান্নরাও 


১৬১ 


এই বৃড়ীতন্মের গুণ গাহিতেছেন ।” 

রাশিয়ার চিঠিতে (১৯৩০) নৃতনের আবিষ্কারের আনন্দ এত সৃপাঁরচিত যে 
তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন | 'কালান্তরে (১৯৩৩) স্বীকৃতি আছে £ “বর্তমান 
যুগের চি-ত্তর জ্যোতি পশ্চিম দিগন্ত থেকে বিজ্ছযরিত হয়ে মানব-ইতিহাসের 
সমস্ত আকাশ জুড়ে উদ্ডাসিত- প্রাচীন পাশ্ডিতোর অন্ধ অনুবর্তনায় সে 
আপনাকে ভোলাতে চায়নি-_্ুরোপের সংশ্ব একাঁদকে আমাদের সামনে 
এনেছে বিশ্বপ্রকীততে কার্যকারণাঁবাধর সার্বভৌমিকতা, আর এক দিকে ন্যায়- 
অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনো শাস্ত্বাক্যের নি্েশে, কোন চির- 
প্রগালত প্রথার সীমাবেম্টনে, কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ [বাধতে খণ্ডিত হতে 
পারে না ।” 'সভাতার সংকটে" (১৯৪১) পযান্ত রবীন্দ্রনাথ কশাঘাত করেছিলেন 
পশ্চিমী দ:ছ্টিকে নয়, ভারতে প্রিটিশ শাসনে তার বিকীতিটাকে, ইংরেজ রাজদ্বের 
মঙ্গলময় র:পের আঁত প্রাচীন বি*বাসকে | তা নয়তো পশ্চিমের সাঁন্ট নব রাশিয়া 
ও নবণন জাপানের অগ্রগাতির সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতের দরবস্থার তুলনার উপর জোর 
[দিতেন না। 

রবধন্দ্রনাথের শেষজীবনে পাশ্চিমীদ-ষ্টির জয়যাত্রা রইল অব্যাহত । তাঁর প্রগতি- 
শশলতার একটা বড়ো লক্ষণ এই যে বার্ধক্যের চিরায়ত পশ্চাদগমন তাঁকে স্পশ 
করল না। পরিণত জীবনের শেষার্ধেরও বেশী জ্‌ড়ে বিরাজ করল ভাবধ্যতের 
উপযোগী পশ্চিমী আদর্শের প্রাতি আস্তারক প্রীতি । 
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ইভিভ্ডালেন্স ভুভ্িভে জাভীন্ 
শ্পিক্ষা সপন্বিম্নদ 


ও 


আজ এই স্মরণীয় দিনে আমাকে সম্মানিত আতাঁথ রূপে আহ্বান করে 
আপনারা যে সোজন্যের পাঁরচয় দিয়েছেন তার জনা আস্তারক কৃতজ্ঞতা জানাই । 
আমি এর উপযুস্ত নই । যাদবপুর ব*্বাবদ্যালয় পত্তনের সময় আমি এখানে প্রায় 
পাঁচ বর অধ্যাপনা করার সুযোগ পেলেও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সদস্য 
হবার সৌভাগা আমার জোটোন। ১৯৬০ আন্দাজ খন আমি এর সভ্য হতে 
চেয়োছলাম তখন শুনলাম দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। এর আগে পারষদের 
সংগ্রামোজ্জহপ দিনগুলিতে অবশা ঘটনাচক্তে আমি দ্রেই থেকে গিয়োছলাম, 
তার গ্রাতহোর অংশীদার হতে পারিনি । আমি তাই বহিরাগত মান, আমি কিছু 
বলতে পার কেবল ইতিহাসের দত্টকোণ থেকে । প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে রাখি 
বাদ্ধকোর বাচালতার জন্য, আর এতিহাসিক আলোচনায় যাঁদ কোনও অপ্রশীতি- 
কর মন্তব্য এসে পড়ে তাও আপনারা নিজগহণে মাজনা করবেন । 

জাতীয় পরিষদের আদশের বিভিন্ন অঙ্গের উল্লেখ দিয়ে আমার বন্তব্য শুরু 
করব । এর সূচনা দেখতে পাই উনিশ শতকের জীবনেই ॥ 

প্রথমে মনে পড়ে দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থায় জাতির আত্মকর্তৃত্ব স্থাপনের প্রয়াস। 
তখন দেশের সমস্ত ব্যাপারে বিদেশী প্রতুত্ব কায়েমী হয়ে বসোঁছল, 'শক্ষাও তার 
ব্যাতিক্রম ছিল না। জাত৭য় মংনাভাবের উন্মেষ ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই তাই 
আত স্বাভাবকরূপে একটা তাগদ জেগে উঠছিল যে 'শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর 
স্বদেশী কর্তৃত্ব বিস্তার করতে হবে, কারণ দেশের শিক্ষা দেশবাসাঁর হাতেই থাকা 
উচিত । 

দ্বিতীয়ত, একটা ধারণা ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠতে থাকে যে, শিক্ষার বিষয়বস্তুর 
মধ্যে দেশবাসীর প্রকৃত প্রয়োজনকে ফুঁটয়ে তুলতে হবে, বিদেশের উপযোগী 
ধ্যান-ধারণা অপসারিত করে শিক্ষার বিষয়কে স্বদেশের উপযযন্ত রুপ দিতে হবে । 
অর্থাৎ শিক্ষার ক্ষেত্রে শুধু বিদেশী কতৃত্ব নয়, বিদেশী ধচটাও বদলানো 
দরকার । 

তৃতীয়ত, উনিশ শতকে আমাদের অনেক শিক্ষাবিদের মনে হতে থাকল যে, দেশে 
শিক্ষাপদ্ধাতির মধ্যে একটা কারিগার-বৈজ্ঞ।নক ঝোঁক আনতে হবে, নতুবা দেশের 
শিল্পোল্নীত অসম্ভব, দেশবাসী বাহাঁবশ্বের মুখোম্াঁথ দাড়াতে পারবে না, 
নিমজ্জিত থাকবে অতাতের অনম্নত অধ্ধচারে । বিজ্ঞান ও টেকনলাঁজ অবশ্য 
পাশ্চমেরই দান, কিন্তু আমাদের পক্ষে তাকে আয়ত্ত করা» তার সন্ধবহার অতি 
আবশাক । অথচ প্রচলত শিক্ষা-ব্যবস্থায় সমস্ত জোর পড়েছিল বিজ্ঞানবাঁজজত 
'বিদ্যার উপর । বিদেশ? প্রভূদ্দের ঝোঁক ছিল উচ্চ-মধা শ্রেণীর মধো কয়েকটি 
উপাজণী বৃত্তির সুযোগ এনে দেওয়া__-শিক্ষক, আইনজাবাঁ, ডান্তার, সরকারি ও 
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বাণাঁজাক কর্মচারণ সূন্টি করা- আর নিশ্ন-মধ্য শ্রেণী থেকে কেরানি সংগ্রহ |. 
বিশুদ্ধ বিজ্ঞান অথবা ব্যবহারিক টেকনলাজ তাই সোঁদন ছিল অবহেলিত । 

ম্বদেশণ শিক্ষাবিদ অনেকে চাইলেন এ অভাব দ্র করতে, শিক্ষার ক্ষেত্রে নূতন 
নিগন্ত খুলে দিতে । 

চতুথ'ত, শিক্ষার মাধ্যম । তখনকার বনে স্কুলে-কলেজে শিক্ষার বাহন ছিল 
বিদেশী ইংরোঁজ ভাষা ; যাঁদও এটা সৃবাদত সতা যে মাতৃভাষার শিক্ষা ভিন্ন 
ছান্লেরা অধাত বিদ্যা পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারে না, স্বাধীন চস্তার বিকাশ 
হয় না। আধকাংশ ছাত্রের পক্ষে তখন পাঠ্ট্যপ্যস্তক মুখম্ছ করা ছাড়া উপায় থাকে 
না, তারা শেখে না-বৃঝেও তোতা-পাখীর মতো আবৃত্তি করতে । তাছাড়া 
ইংরোঁজ-শিক্ষিত ভদ্রপমাজ ও জনসাধারণের মধো গড়ে উঠতে থাকে একটা 
দস্তর পার্থকা, এক অশেষ বাবধান । আমাদের কোনও কোনও মনীষা তাই 
উনিশ শতকেই চেয়োছিলেন মাভৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করতে । 

নৃতন আদর্শের শেষ অঙ্গ হল জনাঁশক্ষার প্রচলন । সোঁদনের শিক্ষা-বাবস্থা ছিল 
মৃত্টমেয় লোকের জন্য, যারা উপরের স্তরের বাসিন্দা । কিন্তু জনসাধারণকে 
শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে সমস্ত জাতিটাই থেকে যাবে পশ্চাৎপদ এক 
সমষ্টি মাণ্ন। চিন্তাশীল কেউ কেউ তাই চাইছিলেন জনগণের মধ্যে শিক্ষার 
বিস্তার | 

১৯০৬ সালের ১১ই মা৮ যখন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রাতিষ্ঠা হয়, তখন তার 
কাতত্ব দেখি এইখানে ; অন্তত পূর্ণাবয়ব আদর্শের মধ্যে । কাগজে-কলমে স্থান 
পেল উপরোন্ত পাঁচটি অঙ্গই-__ইংরোজতে যাদের বলা যায় £ 08101908] ০০901101, 
[091101781 0060101) (60০110010951৩21-5016011110 0185) 61118071181 [77901017), 
এবং 11835-6710811070 1 আজ এই বিশেষ দিনে পৃবরসূরাঁদের স্মরণ করা 
অপ্রাসাঙ্গক হবে না, যর্দিও তাঁরা জোর দিয়েছিলেন প্রধানত সামাগ্রক আদর্শের 
উপর নয়, তার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগ্ণীলর উপর | গোটা আদর্শের বাস্তব র্‌পায়ণ 
অবশা জাতঘয় পারষদের পক্ষেও সম্ভব হরে ওঠোন । 

স্বয়ং রামমোহন রায় ১৮২৩ সালে বড়লাটের প্রতি তার বখ্যাত চিঠিতে লিখে- 
ছিলেন যে আমাদের প্রয়োজন হল--05৪[1 ১০15০০০১--আবশাকী বিজ্ঞান 
শিক্ষা”, যেমন গাঁণত, প্রকৃতীবজ্ঞান, রসায়ন, শারীরাবদ্যা । তখনকার হিন্দু 
কলেজে এই ধরনের শিক্ষার সামান্য চেষ্টা চোখে পড়লেও আমাদের দেশে 
ইংরেজিতে উচ্চাশক্ষা হয়ে উঠল ভাষা ও সাহিত্যচচণমূলক । বর্তপক্ষ সোদন 
রামমোহনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিলেন, অধশতাব্দধী পরেও কলকাতা িশব- 
বদ্যালয় 'বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবচ্থা করে উঠতে পারেনি । 
প্রথম দিকে ইংরেজি মাধ্যম ছাড়া উচ্চশিক্ষা সম্ভব ছিল মনে হয় না, জনগণের 
ভাষাগ্ঁল তখনও অপরিণত ॥ কিন্তু মেকলের পরে উানিশ শতকের শেষ পাছে" 

1ক বাংলা ভাষা শিক্ষার বাহন হয়ে উঠতে পারত না? হীতমধ্যে আমাদের, 
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সাহিতাকদের হাতে কি বাংলা ভাষা পরিণত ও সমম্ধ হয়ে ওঠেনি? বাংলা 
মাধ্যম এল না, তার কারণ [বিদেশ শাসকদের ওদাসান্য, আর আমাদের শিক্ষিত 
ভদ্রলোকেরা হয়ে পড়োছলেন গতানহর্গাতক বাবস্থা আঁত-অভ্যন্ত । তথাপি 
উানশ শতকের কিছ] কিছ মনীষা বাংলা ভাষায় শিক্ষা সমর্থন করেন। ষে- 
ডিরোিওপন্হীদের নকল-ইংরেজ মনে করা হয় তাদেরও অনেকে বাংলা পান্িকা 
চালাতেন ; তাঁদেরই একজন, উদযনচন্দ্রু আঢ্য, ১৮৩৮ সালে বাংলা ভাষার পক্ষে 
জোর সমর্থন জানান । ১৮৪০ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে তত্তববোধিনী 
পাঠশালা প্রবত'ন করেন তার অন্যতম লক্ষা ছিল মাতৃভাষায় শিক্ষাদান । 
জাতীয় মনোভাব বিস্তারের আর এক দিক দেখা যায় নবগোপাল মিন্রের 
ন্যাশন্যাল স্কুলে (১৮৭০ )। ন্যাশন্যাল স্কুল' কথার প্রথম ব্যবহার সম্ভবত 
এইখানে । 

বঙ্গদর্শনের যুগে বাগুকমচন্দ্রু চট্টোপাধ্যায় জোর দিলেন অন্য এক 'দিকে-_জনশিক্ষা 
শস্তারের উপর । ১৮৭২ ও ১৮৭৮ সালে তাঁর লেখাতে 'দেখতে পাই এক তীব্র 
চেতনা যে আগাদের প্রচালত শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমাগত সাম্ট করে চলেছে শিক্ষিত 
ভদ্রলোক এবং 'শিক্ষাবণ্চিত জনগণের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য । উচ্চাশক্ষার ব্যয় 
সংকোচন করে প্রাথামক শিক্ষাবস্তারের প্রস্তাব তিনি সজোরে সমর্থন করেন । 
১৮৮৬ সালে প্রমথনাথ বস লিখলেন এক গুরুত্বপুণ পুস্তিকা, তার বিষয় 
1ছল টেকনক্যাল শিক্ষার প্রবর্তন, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের বিস্তার । পর বৎসর 
থেকে শুর হয় কংগ্রেসের প্রান্ন-বাক প্রস্তাবমালা, যার লক্ষ্য ছিল টেকনিক্যাল 
শিক্ষার জন্য আন্দোলন । 

উাঁনশ শতাব্ৰবীর শেষ দশকে বাংলায় উচ্চাশক্ষা ও বাংলা মাধ্যমের দ্বাঁব প্রবল 
হয়ে উঠল | ভাইস-চ্যান্সেলার গুরুদ্বাস বন্দ্যোপাধ্যায় পরন্ত ১৮৯১ ও ১৮৯২ 
সালে সমাবত'ন ভাষণে বাংলা ভাষায় সপক্ষে সরব হয়েছিলেন । বিজ্ঞানী 
প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও রামেন্দ্রসংন্দর ন্রিবেদীরও মত ছিল তাই। ১৮৯৩ সালে 
প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যুগান্তকারী প্রবন্ধ_-শশক্ষার হের-ফের? | 
1তাঁন বললেন যে, বিদেশী মাধাম শাক্ষিতদের তফাৎ করে রাখে সাধারণ লোক 
থেকে, অথচ শিক্ষা থেকে যায় অসম্পূর্ণ স্বাধীন চিন্তাবাজত মুখস্থ বিদ্যা 
মান্ত। বাংলা মাধ্যমের বপক্ষে যত কিছ; যুন্ত আজ পধন্ত প্রয়োগ করা হয়েছে 
তার সব কটা খণ্ডন করেছিল এই রচনা টি । 

১৮১৯৫ সালে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভাগবত চতুদ্পাঠি গঠন করলেন, উদ্দেশা 
[ছল বাছাই করা একদল কম প্রস্তুত করা, যারা আত্মনিয়োগ করবে স্বদেশী 
[শক্ষা ও সংস্কীতর কাজে । তান 'ডন' পান্নকা শুর; করেন ১৮৯৭ সালে, এর 
বোঁশন্ট্য ছিল শিক্ষা সম্বন্ধে নানা ব্ধি জ্ঞানগভ আলোচনা ॥ পর বৎসর খিলেত 
থেকে সার জর্জ বাডউড তাঁকে এক প্রসিদ্ধ পন্ধ লেখেন যাতে বলা হয় মে 
ভারতে শিক্ষায় পাঁশ্চমী বিজ্ঞান ও টেকনলিকে নিশ্চয়ই অঙ্গীভূত করা দরকার, 
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কস্তু জোর দিতে হবে ভারতাঁয় আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি-সম্পদের উপর | আর সে 
জনা শিক্ষাব্যবস্থায় স্বদেশী কতৃত্ব ছাড়া অন্য উপায় নেই। ১৮৯৯ সালে 
সতাঁশচন্দ্র চিঠিটি প্রচার করেন এন' পত্রিকায় । সন্দেহ নেই যে সতাঁশচন্দ্রে 
হাতে গড়া জাতীয় শিক্ষা পাঁরষদের উপর এই বিদেশী চাঠ অনেকথান প্রভাব 
শবস্তার করোছিল। 


১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তানকেতনে শুর করলেন তাঁর প্রসিদ্ধ 
বিদ্যালয় । প্রথমে একে বক্ষচর্যাশ্রমে পাঁরণত করবার চেষ্টা হয়েছিল। সে 
পষণয়ে সাকুয় কম ছিলেন প্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ৷ বস্তু এর স্থায়খ রুপটায় ফুটে 
ওঠে কয়েকাট বৈশিষ্ট্য, শিশহীশক্ষায় ঘার মূল্য অপাঁরসীম । রবীন্দ্রনাথের 
আদর্শ ছিল যে, শিক্ষা হবে প্রকীতির কোলে, প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগে; 
আবাসিক বাবস্থার মধো ছান্র-শিক্ষকের ঘাঁনষ্ঠ সাহচর্য গড়ে তুলতে হবে; 
বিদ্যালয়ের জখবন চলবে সরল সহজ 'বলাসাবহীন ছন্দে ; সঙ্গীত ও চার্‌কলার 
আবহাওয়া এনে দেবে সৌন্দ্ষের পাঁরবেশ ॥ শিক্ষা চলবে বাংলা মাধ্যমে । 


এদিকে 'ডন' পাকা তার 'নাঁদন্ট কাজ পালন করে চলোছিল নিরলসভাবে । 
১৯০২ সালে সতাঁশচন্দ্র গড়লেন ডন সোসাইটি' ॥ [তিনি জোর দিলেন সূজনশীল 
মৌলিক চিন্তার দিকে, গবেষণার উপর ॥ শহরের কৃতী ছান্রেরা আসতে লাগলেন 
তাঁর সংগঠনের মধ্যে । 


১১০৪ সালে 'স্বদেশী সমাজ, প্রবন্ধে রবগন্দ্রনাথ ঠাকুর দ'ঘ্ট আকর্ষণ করলেন 
অপর এক দিকে । জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি জোর দিলেন 
কয়েকাট সহজ উপায়ের উপর ॥ জনবহুল মেলাগ্যীলকে কাজে লাগাতে হবে। 
যাত্রা, কথকতা, ম্যাঁজক লণ্ঠনসহ বন্তুতা কিছ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার নয় অথচ 
জনাপ্রয় । জনাশক্ষার কাজে এই সবের প্রয়োগ হল তাঁর পরামর্শ | 


পক্ষান্তরে ১৯০৪ সালেই যোগেন্দ্রন্দ্র ঘোষ এক সামীত গড়োছলেন যার লক্ষ 
ছিল বিজ্ঞান ও িজপ-শিক্ষা বিস্তার ॥ তান একটা ফাণ্ড প্রাতত্ঠা করলেন; এর 
সাহায্যে শজ্প-বজ্ঞ।নে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে ছাত পাঠানো শুরু হয়েছিল । 
১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথের 'ভাপ্ডার” ও সতাশচন্দ্রের "ডন" পান্রকার প্রচুর 
আলোচনা দেখতে পাই, বিষয়বস্তু ছিল জন-শিক্ষা বিস্তারের সম্ভাব্য উপায়। 
বহ্‌ চিন্তাশীল লোক এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন । 


স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম ধাকার স্বভাবতই জোর পড়োছল স্বাধীন শিক্ষার 
উপর । রব উঠেোছল দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ছিনিয়ে নিতে হবে বিদেশীর হাত 
থেকে । ১৯০৫ সালে জ্‌লাই মাসে “সন্ধা পান্রকা জাতায় বিশ্বধিদা।লয়ের 
দাবী তোলে । [বিদেশী করৃত্বাধীন কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়কে লোকে বলতে 
লাগল গোলার গোলামথানা । 
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ও 


জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ঘোষিত আদ” আকাশ থেকে পড়োন, তার বিভিন্ন 
অঙ্গ উনিশ শতকের চিন্তায় নানা 'দিকে প্রকাশ পাওয়া চোখে পড়ে । ইতিহাসের 
রীতিই হল এই । তব নানা অঙ্গকে একসূন্রে বাঁধাটাও স্মরণীয় ঘটনা । স্বকার 
করতে হবে কাজনন প্রমূখ ইংরেজ শাসকদের সদম্ভ আস্ফালন এখানে ০৪09195- 
এর কাজ করেছিল । 

১৯০৪ সালে লাট কার্জন চালু করলেন তাঁর নৃতন বশ্বাবদ্যালয় আইন । 
শিক্ষার মান উন্নয়নের আঁছলায় তিনি আসলে চেয়োছিলেন শিক্ষা-সংকোচন, 
অসভুষ্ট শিক্ষার্থীর সংখা হাস, শিক্ষিত রাজদ্রোহগদের কোণঠাসা করে ফেলা । 
শ্লেষ বিদ্রুপে তিনি বাঙ্গালীদের অপমান করতে ছাড়েননি । 

আর ১৯০৫ সালে এল পাঁটিশন, বাংলার অঙ্গচ্ছেদ। এীতহাপসিকেরা প্রমাণ 
করেছেন যে সরকারের উদ্দেশ্য ছল শাসনের কাজ সরল করা নয়, বাঙ্গালশদেরই 
দ্বখণ্ডিত করে ফেলা--পৃথক শ।সন ব্যবস্থার মধ্য 'দিয়ে। প্রত্যুন্তরে বহনের 
সঞ্চিত আবেগ সোঁদন ফেটে পড়ছিল প্রচ্ড আলোড়নে, ইতিহাসে যার লাম 
স্বদেশী আন্দোলন । 

১৯১০৫ সালে অক্টোবর ও নভেম্বরে বিক্ষুব্ধ ছান্র-দমনের খজাঘাত নেমে আসে 
কার্লাইল ও লায়ন সাকুলারে, এর কিছ; পরে রিজ-লি সাকুলারে । স্বেশী- 
ভাবাপন্ন ছান্নদের শায়েস্তা করার জন্য শান্তির ব্যবস্থা হল- বিদ্যালয় থেকে 
বহিগকার । প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধো বাহত্কৃত হয়েছিল তিন শতের বোশ 
ছান্র। পববঙ্গের এক বিশিষ্ট প্রধান শিক্ষক পর্যন্ত পদচ্যুত হয়েছিলেন_কালি- 
প্রসন্ন দাশগৃ্ত। 

ব্রিটিশ আঘাতের জবাব আসতে যে দেরি হয়ান তার সাক্ষা দিচ্ছে ইীতহাস। 
১৯০৫ সালের আগস্টে আক্রমণের আশঙ্কা থেকেই ছাত্রদের সাহায্যের জন্য 
একটা তহবিল স্থাপন করেন 'বাপনচন্দ্রু পাল এবং ভান্তার এস. কে. মল্লিক। 
সেপ্টেম্বরে বিশ্বাবদ্যালয়ের পরধক্ষা-বজণনের আবেদন প্রচারিত হয় কৃতী ছাদের 
ডাকে। তাঁদের মধো ছিলেন রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্নারায়ণ ঘোষ, 
নৃপেন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধায্ন, ঈশান স্কলার বিনয়কুমার সরকার । 

কালণইল সাকুলারের উত্তরে এল ৪ঠা নভেম্বর ১৯০৬-এ শচীন্দ্প্রসাদ বস;র 
আ্টি-সারুলার সোসাইটি । শচান্দ্রপ্রসাদ ও রমাকান্ত রায় রংপ:রে গিয়ে প্রথম 
ন্যাশনাল স্কুল উদ্বোধন করলেন ৮&ই নভেম্বর । কলকাতায় তখন অত্যাচারের 
প্রাতবাদে প্রায় প্রতিদিনই হচ্ছিল ছান্র-সমাবেশ-_-ফিলংড: ও আযাকাডোঁম ক্লাবের 
মাঠে ও গোলাদঘিতে | জাতীয় শিক্ষার সাহায্যে ৯ই নভেম্বর সুবোধচন্দ্র মল্লিক 
এক লক্ষ টাকা দানের প্রাতশ্রতি দিলেন, ১৭ই নভেম্বরের সভায় পান্তির মাঠে 
কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁকে 'রাজা' আখ্যায় ভূষিত করে । কয়েক দিনের মধ্ো সতাঁশ- 
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চন্দ্রের অন্তরঙ্গ মনোমোহন ভট্টাচাষের মারফৎ গোৌরণপুরের জামদার প্রজেন্দ্র- 
িশোর রায়চৌধুরশ পচ লাখ টাকার গ্রাত্শ্রাতি দ্বেন। ময়মনাসংহের জামার 
সূর্ধকান্ত আচাধচৌধুরী কিছু পরে 'দয়েছিলেন আড়াই লক্ষ টাকা । 
রাজোচিত এই তিন দান জাতীয় শিক্ষা পাঁরদের আথক স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ায় বলা 
চলে । 

১১ই নভেম্বর ১৯০৬-এর ছান্রসভা সোঁদনের এক প্রখ্যাত নেতা আশুতোষ 
চৌধুরীকে অভিভূত ক'রে ফেলেছিল । ১৪ই তান নেতৃস্থানীয় 'বাশম্ট লোকদের 
আহ্বান করলেন এক বিশেষ বৈঠকে । ১৬ই নভেম্বর গণামানাদের এই সভায় 
গঠিত হয় এক অস্হায়ী সামাত যার উপর জাতখয় শিক্ষা বাবস্থা প্রবতনের ভার 
দেওয়া হল । যে মডারেট নেতারা সোঁদন উপাস্থৃত ছিলেন তাঁদের প্রথম প্রভাব 
দেখা গেল একটি ব্যাপারে- পরাক্ষা বজ'নের আবেদনটি প্রত্যাহার করে নেওয়া 
হয়েছিল । সম্ভবত দুই পথই খোলা রাখার ইচ্ছা এতে প্রকাশ পায় ॥ চরম- 
পন্হশরা যে এটা পছন্দ করেননি তার প্রমাণ ২৪শে ও ২ই৬শে নভেম্বরের জনসভা 
যাতে বন্তুতা দেন বাপনচন্দ্র পাল ও লিয়াকত হোসেন । প্রথম থেকেই 
আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয়ই চোখে পড়বার মতন ব/াপার। 

নেতাদের দ্বিতীয় বৈঠক বসে ১০ই ডিসেম্বর । সেদিন কিন্তু আবার আর এক 
কামাঁট গাঁঠত হল বাস্তব ব্যবস্থা উদ্ভাবনের জন্য । নেতাদের কাজ চলাছল 
আশ্চযজনক মন্হর গাঁতিতে--তাঁদের কাজের ধরনধারনই সম্ভবত এই ধাঁচে চলে । 
অবশেষে তৃতীয় ও চূড়াস্ত বৈঠক হল একেবারে ৯২ দিন পর--১১ মাচ৭ ১৯০৬ 
সালে। সোদন শেষ পযন্ত গঠিত হয় জাতীয় শিক্ষা পাঁরষ, যার বার্ধকশ 
[হসাবে প্রতি বংসর এই 'দিনাটই পালন করা হয়ে থাকে । 
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জাতণয় শিক্ষা পারষদের প্রাতিচ্ঠা-পত্রে পৃব-কিত প'চিটি অঙ্গই একন্লে সাল্লাবছ্ট 
হয়েছিল, যাঁদও জন-ীশক্ষার উপর সাক্ষাতৎভাবে জোর পড়োন। সতাঁশচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় বল্লেন যে, শিক্ষাকে করতে হবে চিন্তাকর্যক, সহজবোধ্য, বাস্তব, 
এবং প্রচলিত ব্যবস্হার তুলনায় কম সময়সাপেক্ । বলা হল যে জাতীয় শিক্ষা 
প্রচলিত পদ্ধাতির বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ সংগ্রাম না করে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে নিজের 
পায়ে দাঁড়াবে । এর মধ্যেও কি মডারেট নেতাদের প্রভাব ছিল £ 

পরিষদের মধ্যেই কয়েকাঁদনের মধ্যে একটা চিড় দেখা দেয় । আঁধকাংশ সদস্যর 
মতে শিক্ষা চলবে ন্রিধারায়- সাহিত্যাশ্রিত, বিজ্ঞানাভান্তক এবং টেকনলজি- 
(02056 010307)919109] : 110919155 5০1600115) 05০1)01591 ) 1 সংখ্যাজ্পদের 
মত ছিল যে যৃগপৎ ন্রিধারায় শিক্ষা বড় বেশী উচ্চাশার পরিচয় ; আপাতত 
বেছে নিতে হবে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তুটি, অর্থাৎ সমস্ত শান্ত নিয়োগ করা 
দরন্টার দেশের প্রধান স্বার্থ টেকনক্যাল শিক্ষার ব্যাপারে, অবশ্য তার জন্য 


৯৬০ 


রেনেসাঁসি- ১১ 


কিছুটা বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবহ্থাও রাখতে হবে । 

১৯০৭ সালের ২৫শে জুলাই শেযোন্ত দল স্বতল্র প্রাতষ্ঠান স্হাপন করলেন-_ 
টেক-নিক্যাল শিক্ষা সংগঠন সমিতি । এ'দের প্রধান পন্ঠপোষক ছিলেন বিস্তবান 
তারকনাথ পালিত । তাঁর অর্থসাহায্যে তাঁরই ৯২, আপার সার্লার রোড ভবনে 
বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন-স্টটিউটের পত্তন হয়; প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন প্রমথনাথ 
বস, ৷ বলা যায় যে এই ইন:স্টাটউটের সাক্ষাৎ বংশধর হল স্বিখ্যাত ঘাদ্বপুর 
এঞ্জীনয়ারং কলেজ । 

অপরদিকে সংখ্যাধক দল বৌবাজারে খুললেন বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও স্কুল, 
[ন্িধারায় শিক্ষা দেবার জন্য । প্রথম অধ্যক্ষ স্বয়ং অরবিন্দ ঘোষ, আর প্রথম 
দুতিন বতসর কর্ণধার ছিলেন সতাশচগ্দ্র মুখোপাধ্যায় । তাঁদের ভ্রিধারার 
উত্তরসাধক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নয় কি? 

দুভাগে বিভন্ত হবার পিছনে কি জাতাঁয় শিক্ষার বিষয্নবন্তু ছাড়া অন্য কোনও 
কারণ ছিল ? সমসার্মীয়ক কিছু 'চিঠিপন্লে (নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখের লেখা ) 
এবং হেমেন্দপ্রসাদ ঘোষের ভায়োরতেও ইঙ্গিত পাই যেজাতাঁর় পাঁরষদ থেকে বাদ 
দেওয়া হয় কয়েকজন বিশিষ্ট কম্নকে _তািকাতেও কয়েকাঁট প্রত্যাশিত নাম 
দেখি না, যেমন কৃষ্ণকুমার মিত্র (“সঞ্জীবনী' সম্পাদক, যিনি কলকাতায় প্রথম স্কুল 
খোলেন বাহচ্কত ছান্রদের জন্য ), শচীন্দ্রপ্রসাথ বসু (আ্যাশ্টি সাকু্লার 
সোসাইটির প্রাতম্ঠাতা , ডান্তার প্রাণকৃষ আচার্য ইত্যাদি । বাদ-পড়াদের মধ্যে 
আবার অনেকে ছিলেন ব্রাহ্ম । 

আমার শিক্ষক হারাণচচ্দ্র চাকলাদারের প্রবন্ধে (জাতীয় শিক্ষা পাঁরষদ সংবর্ণ 
জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থে) এর একটা ব্যাখ্যা পাচ্ছি । শিক্ষার বিষয়বস্তু ছাড়াও 
মতভেদ দেখা দ্বিয়েছিল নাকি ধর্মাশক্ষা নিয়ে । ব্রা্গ ও ব্রাহ্ধবন্ধ্রা সম্ভবত ভয় 
পেয়োছলেন যে জাতণয় শিক্ষা পারষদে সনাতন হন্ব্ধমের প্রীতি একটা ঝোঁক 
প্রকাশ পাবে, ক্রমে ক্রমে প্রবল হয়ে উঠবে । লক্ষণীয় যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পস্ত 
পাঁরষদে [বিশেষ সায় হয়ে উঠলেন না। আশঞ্কার পিছনে কিছুটা বুল 
থাকাও 'বাঁচন্র নয়। 

সতাঁশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গোড়া থেকে ধরমপ্রবণ ছিলেন সন্দেহ নেই, পরে সংসার 
ত্যাগ পর্যস্ত করেছিলেন । জাতীয় শিক্ষা পারদ প্রাতিজ্ঞার সময্ন তানই ছিলেন 
কাণ্ডার?। ভাগবত চতুৎ্পাঠির ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল-__হন্দু চিন্তা, জীবন ও 
আচরণের সম্যক শিক্ষা দ্বান' | 'ডন' পান্রকা তার অন্যতম আদর্শ হিসাবে তুলে 
ধরে-__শহন্বু জীবন, চিন্তা ও ধমেরি সাবশেষ অনুধাবন" । সতাশচন্দ্রে বন্ধ 
বাডউড তাঁর চিঠিতে বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষ বলতে তানি বোঝেন হন্দ 
ভারত, তার অনুশীলন করা উচিত নিজস্ব “আধ্যাত্বক সংস্কাতির সম্পদ । 
'সম্ধ্যা' পান্রকা আধ" জ্ঞান” সাধনার কথা বলোছল । আর জাতীয় পাঁরষদ 
প্রাতিষ্ঠা-পরে দেখতে পাই ধর্মশিক্ষার প্রস্তাব । 


১৭০ 


হয়ত বিচালত হবার বিশেষ কিছ; ছিল না । ব্রজেন্দ্রকশোর রায়চৌধুরী অবশ্য 
তাঁর দানে একটা সর্ত করেন যে বাক সৃদের এক-দশমাংশ খরচ করতে হবে 
হিন্দু ছাল্রদের ধমণশিক্ষায় । সেই মতন বাবস্থাও হয়েছিল; পরবতখ আর 
এক দাতার দানে গীতা অধ্যয়নে কীতত্বের জন্য বিশেষ পঃরস্কারের প্রবতন হয় । 
'হন্দ, ছান্র,দর ধম” সম্বন্ধে পরাক্ষা-ও দিতে হ'ত । কিন্তু পারষদ প্রস্তুত ছিল 
অন্য ধর্মাবঞ্ম্বীদের-ও নিজ 'িজ ধর্মে শিক্ষা দিতে, যাঁদ সৈ-জনা নাঁদম্ট দান 
পাওয়া যেত। সংখ্যাজ্প অন্য ধর্মের অনঃগামীথের হয় অথবল ছিল না, ?কম্বা 
এ সম্বন্ধে ছিল আগ্রহের অভাব । আবার কারও কারও হয়ত মত ছিল যে 
শশক্ষারুমের সঙ্গে ধর্মমতকে 'মাঁশয়ে ফেলা যুক্তিসঙ্গত নয় । 


€ 


জাতীয় শিক্ষা চলল দুই ভাগে বিভন্ত হয়ে ॥ বৌবাজারে বেঙ্গল নাশনাল 
কলেজ ও স্কুল ত্রিধারায় শিক্ষার প্রচে্টা করল । আর ৯২, আপার সাকু'লার 
রোড (পরে যেখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সায়েন্স কলেজ প্রাতজ্ঠা করে) 
বেঙ্গল টেকাঁনক্যাল ইনস্টটিউট বলা যায় দেড়ধারায় শিক্ষা চালায় 
(টেকনক্যাল বিদ্যা ও কিছ.টা বিজ্ঞান )। 

বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজে প্রথম বৎসর অধ্যক্ষ ছিলেন মরাবষ্দ ঘোষ, গতনি 
পদত্যাগ করেন সাক্তয় রাজনীতিতে ঝাঁ'পয়ে পড়বেন বলে । তাঁর কমণভার 
1নলেন সতখশচন্দ্রু মুখোপাধ্যায়, কিন্তু কিছাদন বাদে তিনিও সরে গেলেন কি 
কারণে জান না, হয়ত বা ধর্মজীবনের তাগিদেই । ভিড় করে এসোছিলেন কুতাঁ 
শিক্ষকেরা, যাদের মধ্যে দেখি মারাতি-বাঙ্গালী সখারাম গণেশ দেউস্করকে 
ধর্মানন্দ কোশাম্বিকে (যাঁর পুত্র আমাদের যুগের প্রখাত পণ্ডিত কোশাহ্ব ); 
রাধাকুমুদ মহখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বনয়কুমার সরকার, হারাণচন্দ 
চাকলাদার প্রভতিকে । কিন্তু দভণগ্যের কথা কিছাাদনের মধ্যেই ছার-শ্রোত 
শাঁকয়ে গেল । প্রাথ্থামক রিপোটগি্হিল ভার সাক্ষা বহন করছে। জাতাঁয় 
[বিশ্ববিদ্যালয় সদন লোপ পেয়েছিল মরাঁচিকার মধ্যে । এমন কিনন-কো 
অপারেশনের যুগে প্রচণ্ড ছান্ত বিক্ষোভের সগয় পযন্ত 'ছাতের দল জাতাঁয় 
পাঁরবদের 1দ্‌কে ভিড়ল না । 

পক্ষান্ত:র বেঙ্গল টেকণনক্যাল ইনএষ্টটিউট সফল হয় অনেকাংশে ॥ 'বিনয়কুমার 
সরকার একে 'মীস্তার তৈরির কারখানা বলে উপহাস করলেও মনে হয় সংকীণণতর 
পথে চলার িছংটা সাবধা আছে। স্পঙ্টতই লোকের বেশি আগ্রহ ছিল 
ব্যবহারিক টেকনিক্যাল শিক্ষার দিকে, বাস্তব প্রয়োজনের দিকে । সেদিন 
ব্যাপকতর শিক্ষার পারকল্পনা হয়ত বা কিছুটা ধোয়াটে মনে হয়েছিল। আর 
টেকাঁনক্যাল শিক্ষা অবশ্য তখন অন্য সহজলভ্য ছিল না। 

১৯১০ সালে দুই শাখা ঘটনার চাপে-__যেমন স্থানাভাবে-_ এক হয়ে ধেতে 
বাধ্য হয় । দুটি প্রতিষ্ঠান মিলিত হল ৯২, আপার সাকুলার রোডে, জাতাঁয় 


- ৬৭১ 


শিক্ষা পরিষদের কর্তৃত্বেই । প্রধান কাজ "মান্তার বানানো', তবে তার সঙ্গে রইল 
নানা বিষয়ে অধ্যাপকের পদ, বিভিন্ন বিষয়ে ব [তামালার বাবস্হা, কিছংটা 
গবেষণার কাজ, বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জনা লোক পাঠানো ইত্যাদি। 

১৮০৬-এর উচ্চ আশা অনেকটা ব্যথ হয়ে গেল স্বীকার করতে হবে । অবশ্য, 
স্বদেশী আন্দেলনের সকল দিক সম্বন্ধেই কথাটা প্রযোজ্য । জাতাঁয় শিক্ষার 
আশাভঙ্গেত লারণ ক? 

প্রথমে মনে রাখতে হবে একটা নিগ্র সতা কথা | ন্যাশন্যাল ডিাগ্রর বাজারে 
কোনও মূলা ছিল না, এতে দুঃস্থ বাঙালীর চাকার জোটানো ছিল অসম্ভব । 
টেকনিক্যাল শিক্ষার তকমার বরং কিছংটা দাম ছিল, অনান্র কোন ব্যবস্থা না 
থাকার দরুন । কিন্তু সেখানেও বিপদ | স্বদেশ আমলে প্রচণ্ড আশা জেগোছল 
যে দেশে এবার প্রভূত শিল্পোম্নীতি হবে। শিছ্ছেপ প্রচুর চাকার জংটবে । আমাদের 
দুভণগা, শিল্পোন্নীতিও ধিশেষ কিছ এগোতে পারল না। 

দিতীয় কথা, দেশের বিরাট বেসরকা'র কলেজগুলি জাতণয় শিক্ষার ডাকে 
সাড়া দের নি। আন্দোলনে প্রবল প্রত্যাশা ছিল যে অসংখ্য ছান্র সম্বলিত এই 
প্রতিষ্ঠানগ্ীল নূতন পতাকার নিচে সমবেত হবে । এরা শেষ পর্যন্ত গোলাম- 
খানার মায়া কাটিয়ে উঠতে পারেনি ॥ 

অবশ্য ?কছবাদনের মধ্যে বিশ্বাবদ্যালয়ের গোলামখানার মধোও আমল বদল 
এসে পড়ে, সেখানে নায়ক হলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় । তিনি কখনই জাতখয় 
শিক্ষার আওতায় আসেন নি, তর পারকজ্পনা ছিল কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়কে 
নূতন করে ঢেলে সাজানো । অসাধারণ ব্যন্তিত্ব তর সহায় হয়। তাঁর নেতৃত্বে 
বশ্বান্দ্যালয় পরীক্ষা গ্রহণের কেন্দ্রে থেকে রুপান্তারত উচ্চ শিক্ষাদানের কেন্দ্র, 
বাংলা ও ভারতীয় অন্য ভাষা চর্চার বিশেষ ব্যবস্থা হল; ইতিহাস প্রভাতি 
পাঠ্যাবষর হয়ে উঠল পারমাজিতি ও সম্প্রসারিত । তারকনাথ পালিত ও পরে 
রাসাবহারী ঘোষের বিপুল দান সংগ্রহ বরে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতে প্রথম প্রকৃত 
বিজ্ঞান কলেজ । দিকে দিকে গবেষণার পথ খুলে গেল ; বহু সুপশ্ডিত আমান্লিত 
হয়ে অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করলেন; আর সরকারি বতৃত্ব থেকে (ি*ব- 
বিদ্যালয়কে অনেকাংশে মুক্ত করাও সম্ভব হয়েছিল । অসহযোগ আন্দোলনের 
[বিরাট চেউও বি*বাবদ]ালয়কে টলাতে পারোন। 

আশহতোষ মুখোপাধ্যায়ের কী কিন্তু কিছু পরের বথা অথচ ১৯১০-এর 
আগেই জাতীয় শিক্ষা আভমান 1স্ভামত হয়ে আগে । এর একটা কারণ কি 
পারিষদ-নেতাদের রক্ষণশীলতা ? ১৯০৬ সালে ছান্র বিক্ষোভ ফেটে পড়ার 
পরমূহূর্তে জাতীয় পরিষদ ধথেন্ট ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে নি, হয়ত 
বা মডারেট নেতাদের আতি সাবধানতার জন্য । অনুকুল সময় পার হয়ে গেলে 
সাফল্য দংছ্কর হয়ে ওঠে। মফঃস্বলে বহ জাতায় নূতন স্কুল চরমপন্হণ প্রভাবের 
আওতায় পড়ল-_-তারা জাতীয় শিক্ষা পাঁণ্ষদের স্বীকৃতি পর্যস্ত চাইল না। 


১৭২ 


তাদের পরিচালিত করতে থাকল স্থানীয় লোকেরা, অথবা পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত 
বিপ্লবী সমাতগ্রলি--যার জন্যে বিদেশ সরকার উীন্বগ্ন হয়ে ওঠে (জাতীয় 
পরিষদকে সরকার আমলেই আনে নি )। পাঁরষদের কর্ণধারেরা মফঃস্বল স্কুলে 
রাজনীতি আটকাবার চেষ্টা পর্যন্ত করেছিলেন,যে জন্য একদা তদের বিজ্ঞপ্তিকে 
অরাবন্দ ঘোষ “দবদেশ রিজ-লি সারুলার' বলে বিদ্রুপ করেন । এই জনাই কি 
অশ্বনীকুমার দত্ত তাঁর প্রথ্যাত ব্রজমোহন কলেজকে জাতণয় পরিষদের ছন্রছায়াপ 
আনতে চান নি? 

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যে প্রবীন 'বিপ্লবখ হেমচদ্দ্রু কানুনগো পরবত+ লেখায় 
জাতণয় পাঁরষদের তথাকথিত দ্ুবলতার সমালোচনা করেছিলেন । হেমচন্দ্ 
অবশ্য তীব্র মন্তব্যে পারদশশ ছিলেন, কাউকে রেহাই দেওয়া তাঁর অভ্যাস ছিল 
না, তাঁর লেখাও সমসামীয়ক নয়, অনেকটা ৪00610০0817 মান্ন। তবু তাকে 
একেবারে উড়িয়ে দেওয়া অনুচিত | হেমচন্দ্রের মতে জাতণয় শিক্ষা সোঁদন খুব 
নূতন কিছ; এনে 'দিতে পারে নি; দেশের প্রকৃত প্রয়োজন ঠিক ধরা পড়ল না; 
প্রচালত ব্যবস্থারই অনুকরণ করা হয়েছিল অনেকটা ; অযথা অতাঁত-প্‌জা প্রশ্রয় 
পেয়েছিল ; আর মাতৃভাষার মাধ্যম হয়েছিল প্রায় সম্পূর্ণ অবহেলিত । আত্ম- 
সমালোচনার সময় তর কটু উান্তও আমরা অগ্রাহ্য করতে পার না। 


৬ 


অথচ ইতিহাসে আৰ্শ সব সময়ই বাস্তব অবস্হার চাপে কিছুটা সঞ্কুচিত হতে 
বাধা, উচ্চ আশা কখনই ঠিক পূর্ণ হয় না। আমাদের প্রত্যাশাকেও তাই নিচু 
তাবে বাঁধতে হয়। জাতীয় শিক্ষা পারষদ অনেক ছুই করে উঠতে পারোনি ; 
পেরেছিল বললে সত্যের অপলাপ হবে । কিন্তু সোর্দন যতটা পাওয়া গেল তাই 
বা উপেক্ষা কার কোন: যুক্তিতে? আমরা কি ভুলতে পারি বিদেশী সরকারের 
আয়ত্বের বাইরে স্বতন্ত প্রতিষ্ঠান বাঁচিয়ে রাখাণ্ন প্রবল সাহমিক সংগ্লাম, দেশ- 
বাসীর আত্মমর্ধাদাকে জাগিয়ে তোলার কঠিন লড়াই, অন্তত িছ-টা আংঁশক 
সাফল্য, স্বতন্ত্র টেকনক)াল শিক্ষার দণপটুকু বছরের পর বছর জালিয়ে রাখা, 
নেতাদের বাদ দিয়েও সাধারণ কমদের অশেষ আত্মত্যাগ ? এই বা সামানা 
ক? ইতিহাস কি একে ভুলতে পারে 2 

আজ স্মরণ কার একদল বর শিক্ষক ও ছাত্রকে যাঁরা সাংসারিক স্বাথকে ত্যাগ 
করার জোর দেখাতে পেরেছিলেন ( কজন পারে ?), জাতীয় শিক্ষার আদর্শের 
গাঁবত রূপাঁট অন্তত ব1চিয়ে রেখোছলেন, অশেষ কম্টের ভিতর জ্ঞানের রাজ্যে 
খানিকটা সম্পদ জোটাতে পেরেছিলেন । শত অস্পূর্ণতা সন্ডেবও ইতিহাসে 
তাঁরা অমর ৷ আজ প্রকৃত জিজ্ঞাস্য এই যে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কি তদের 
সাধনার উপযুক্ত উত্তরাধিকার? হতে পারছে ? না পারলে বার্যকী উৎসব আজ 


অর্থহীন । 
১৭৩ 


সম্প-পতার খাতিরে ১৯১০-এর পরবত+ দ'ঘ" ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পরিচন্ন 
[দিই । তারকনাথ পালিত বিমুখ হলে তার বাড়ী ছেড়ে শিক্ষা পরিষদ ও তার 
প্রাতজ্ঠানগ:ল আশ্রয় পায় মানিকতলা পণ্চবাঁট ভিলাতে (অক্টোবর ১৯১২)। 
সালে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজকে একটা ক্ষীণ সংস্করণে রংপান্তারত করতে হল,. 
নাম হল বেঙ্গল নাশনাল আকাডেমি । ১৯২০-তে এটাকেও উঠিয়ে দিতে হল, 
বাঁক থাকল কেবল টেকনিকাল ইন-স্টটিউট । এটা বাঁচানোও হয়ত দৃঃসাধ্য 
হত যাঁদ রাসবিহারী ঘোষ বারো লক্ষ টাকা দানের প্রাতশ্রাত না দিতেন 
(১৯২১ )1 এবার মোড় ফেরে বলা চলে । ১৯২২ সালে কলকাতা করপোরেশন 
শহরের উপকণ্ঠে একেবারে একশো বিঘা জাঁমর দখল দেয় ইন-স্টাটিউট-কে 
নিজস্ব আবাস ও কর্মক্ষেত্র জোগাবার জন্য-_এই জাঁমতে জাতীয় পরিষদের 
বোড়শ বার্ষিকীর দিন অরবিন্দ ভবনের পণ্তন হল, যে-গহ আজও সমস্ত 
প্রাতম্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু । ১৯২৪-এ ইন"স্টাটিউট অবশেষে আশ্রয় পেল নিজের 
জাঁমতে, নিজস্ব আলয়ে। ১৯২৭ সালে আরম্ভ হয় করপোরেশনের বার্ধক 
অনুদ্বান__এ টাকা সংগ্রহে সহায় ছিলেন হইাতহাসাবদ নরেন্দ্রনাথ লাহা। ১৯২৮- 
এ টেকনক্যাল ইনস্টিউট নামাস্তারত হয় ধাদবপুর কলেজ অব হঞ্জীনয়ারিং 
আ্ড টেক-নলজিতে । পাঁরচালনার ভার অবশ্য ১৯১০ থেকেই ছিল জাতীয় 
শিক্ষা পরিষদের উপর | ১৯২৯ সালে করপোরেশন থেকে আরও জম পাওয়া 
গেল । এাঁঞ্জনিয়ারিং কলেজ দেশংজাড়া খাত অন করে ; তার ছাপ সরকারী 
স্বাকৃতি থেকেও শেষ পধন্ত বঞ্চিত থাকোন ; এমন গি কোনও কোনও বিদেশখ 
[বনববিদ্যালয় পধনন্ত তাকে মেনে নিতে আরম্ভ করল । দেশ স্বাধীন হবার পর 
সম্ভব হয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আদি পরিকল্পনার পৃনরংঞ্জনীবন । ১৯৫৫ 
সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠা একে বাস্তব রূপ দিল বলা চলে। 


রঃ 


করেকঢা প্রশ্ন ও সমস্যা তুলে আজকের আলোচনা শেষ করি । জাতণয় শিক্ষা 
পারযদ আজও বর্তমান; বিশ্বাবদালয়ের কাঠামোতেও তার অশেষ গুরুত্ব । 
পারষদ্ের সংগঠনকে কি আরও প্রসারিত করা চলে না ? অনেকে মনে করেন যে 
এটা একটা সীমিত গোষ্ঠী মান্র। অতাঁতে একেবারে গোড়াতে এই ধারণার 
প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল | সংগঠন বিস্তারিত করলে নিশ্চয়ই কিছুটা বিপদের 
ঝু"ক থাকে । কিন্তু সঙ্কুচিত রাখলেই ফি বিপদ কাটে ? 

যাদবপুর 'ধিশবাবদ্যালয় যাঁদ আদি ন্িধারার বাহক হয় তবে বিভিন্ন ধারা বা 
ফাকাল:টকে তুল্য মধ্ণাদা দেওয়া উচিত নয় কি? আমাদের সময়ে অন্তত চোখে 
পড়ত যে আধকতর প্রাতিষ্ঠাবান এঁ্জানয়ারিং শাখার একটা বোৌঁক আছে গোটা 
প্রতিষ্ঠানের উপর নিজের আধিপতা স্থাপনের | 

আদিধুগে একটা ধারণা ছিল-_বাভন্ন ধারার মধ্যে ঘাঁনষ্ঠ যোগাযোগ ও 


১৭৪। 


পারস্পারক সাহচর্য । বিষ্বাবিদ্যালয়ের সচনায় দেখোঁছলাম এক সান্র ব্যবস্হা 
_ যেমন আট'সৃ-এর ছাত্রদের িছ:টা বিজ্ঞান শিক্ষা; বিজ্ঞান ও টেক-নলাঁজতে 
[কিছুটা ইতিহাস প্রভাতি শেখানো । তখন একে বলা হত 960618] £.09৬1608০। 
এই বিশেষত্ব আজ লোপ পেয়েছে কথাটা কি সতা ? সতা হলে একে পশ্চার্পসরণ 
বলতেই হবে । 

শেষ প্রশ্ন বাংলা মাধামের কি হল? বিশ্বাস করি না যেবাংলায় সব কিছ: 
শেখানো আজও অসম্ভব । সতোন্দ্রনাথ বস উচ্চ গাঁণত শেখাতেন কি করে? 
[বিদেশী শব্দ প্রয়োজন মত বাংলা বানানে ব্যবহার করা একেবারেই শন্ত নয় । 
বিজ্ঞানের 9%07৮০!-গ্ীল তো আন্তজাতিক হরফে ইতিমধ্যে চালু হয়েছে। 
ইউরোপে এক দেশের টেকনিকাল শব্দ অন্য ভাষায় চলে কি করে 2 ভাষার 
[বিশেষত্ব হল ক্রিয়াপথ, সবনাম, কিছ কিছ বশেষণ, বাক্য সংগঠন । প্রয়োজন 
মতো বিদেশ বিশেষ্য আহরণ করতে কোন বাধাই নেই । ইংরোজ আবশাক 
ভাবে শেখা এখনও অপারহাধ* জ্ঞানভাশ্ডারে প্রবেশের জন্য । কিন্তু প্রয়োজনীয় 
হাতিয়ার রূপে আবাশ্যক ভাষা শেথা আর শিক্ষার বাহন এক বস্তু নয় ॥ মনে 
পড়ে ইউানিভাসটর প্রথম খসড়া নিয়মাবলীতে দেখোছিলাম- ইংরোজিকে বাহন 
রাখতে হবে_-0600115 016 10090000190 91 8360821185৪. 08601010 ।? 
76018 ?ি চিরকাল 7০0108-ই থাকবে ? অবাঙালীরা সরল ৮৪১1০ বাংলায় 
[শিক্ষা নিতে পারবে না কেন? আমাদের ছান্রদের মতন তাদেরও ইংরোঁজ জ্ঞানই 
বা কতটুকু; প্যারিসে গিয়ে কি আমরা আশা কাঁর ইংরোজ-বাংলা-হান্দিতে 
শেখানো ? পাঠ্যপৃস্তকের অভাব । 'কন্তু বাংলা মাধাম চাল: হলেই পাঠ্য বই 
আসতে থাকবে, হয়ত বা বন্যার মতন । আরও আপান্ত শোনা যায়, কিন্তু এটাও 
সত্য যে জলে না নামলে সাঁতার শেখা অসম্ভব । জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রথম 
দিনের আদর্শগত সাহস ক আজও 'ফাঁরয়ে আনা চলবে না? 


প্রবন্ধের মালমশলা সংগ্রহ হয়েছে তিনটি গ্রচ্ছ থেকে £ ১ 'জাতাঁয় শিক্ষা 
পারষঘ সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক" (২) উমা ও হরিদাস মুখোপাধ্যার £ জাতীয় 
শিক্ষার ইতিহাস' (৩) সুমিত সরকার £ “বাংলার স্বদেশ আদ্দোলন (১৯০৩ 
--১৯০৮)'1 

তথা সাজানো ও মন্তবা লেখকের । 
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স্ুডবভ্ত্তাত্ড ভ্ভ্াস্্রত্ভীকম্ডন্ভ্র 
স্মাল্াচস্ল্্িত্ 


গত কয়েক মাসের মধ্যে শ্রীনীরঘ চৌধুরীর আত্মজণীবন" দেশী ও বিদেশী পাঠক 
মহলে উল্লেখযোগ্য খ্যাতি অর্জন করেছে, প্রশংসা ও নিন্দার বাদানবাথ শোনা 
[গয়েছে নানাদিকে ॥ তাই বইখানি হাতে আসামান্ধ আদ্যোপান্ত দুইবার পড়ে 
দেখবার লোভ সামলানো গেল না। নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে এই গ্রন্হ 
অনেকাংশে অসামান্য । 

প্রথমেই চোখে পড়ে গ্রন্ছকারের ভাষার দাঁশ্তি, লেখার প্রসাদগদণ, প্রকাশভঙ্গীর 
বলিষ্ঞতা । অনেকের মনে নীরদবাবূর ইংরাজি ঠিক আধুনিক ইংরাজ লেখকের 
পর্ধায়ে পড়ে না, আমার মনে হয় এখানে সেপপ্রশ্ন তোলাটাই অবান্তর ॥ লেখক 
যাঁদ তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে তীক্ষণ ও স্পম্টভাবে তাঁক্প বন্তব্য পাঠকের মনে পৌছে 
[দিতে পারেন, তাহলেই তাঁর স্টাইল সার্থক, প্রচালত রাত থেকে পৃথক হলেও 
সার্থক | নীরদবাবুর স্টাইলের বৈশিষ্ট্য আছে পাঠককে তিনি স্পর্শ এমন কি 
আভভূত করতে পারেন । 

মৌলক স্বকীর চিন্তার যে-ছাপ আলোচ্য গ্রন্হে পরিস্ফুট হয়েছে তাকেও 
অসাধারণ বলা উচিত। নিভর্নকভাবে [তান মতামত ব্যস্ত করেছেন, প্রচালত 
সংস্কারকে তীব্র আঘাত হানতে কুণ্ঠত হন নি, জাত্যাভিমান ও আত্মতুম্টির 
ভাবকে করেছেন অগ্রাহা, সামাজিক জীবনে পুঞ্জীভৃত অনেক গলদকে দিনের 
আলোতে টেনে আনতে চেয়েছেন । স্তোকবাক্যে আমরা অনেক সময় মন ভোলাই, 
বন্তুতা ও বথার প্ল্যা।টচুডের স্রোতে ভেসে চাল, নিম'ম সমালোচনার কশাঘাতকে 
তাই শ্রদ্ধা করাই সঙ্গত। কিন্তু শুধু বিশ্লেষণ নয়, বর্ণনাতেও নীরদবাবু 
সদ্ধহস্ত । দ্টান্ত হিসাবে তিনাট অধ্যায়ের উল্লেখ করব-_ভারতীয় রেনেসাঁসের 
জয়যান্তা, মহানগরী কাঁলকাতা, ও জ্ঞানচচার উদ্বোধন শীর্ষক রচনাগযাল 
নিঃসন্দেহেই পরম উপভোগ্য । 

ভাষা ও ভাবের বিশেষত্ব ছাড়াও এক বিশেষ ব্যান্তত্বের স্বপ্রকাশ পাঠককে আকর্ষণ 
করে । গ্রন্ছকার পাশ্চান্ত; জগতে 'অজ্জাত ভারতীয়” হতে পারেন, 1শাক্ষিত বাঙ্গালী 
সমাজে তাঁর পাশ্ডিত্য, সঙ্গীতজ্ঞান, রণশাস্তরে আভিজ্ঞতা একেবারে আবাদত নয় । 
কন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধু মহলের বাইরেও তাঁর নিজস্ব ব্যান্তত্বের প্রকাশ নিশ্চয় 
অপারচিত পাঠক পর্যন্ত সহজে ভুগতে পারবে না। বাশষ্ট ব্যান্তত্ব সর্বদাই 
কৌতুহল জাগায়, লোক-চক্ষুর লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায় ॥। আত্মচারতের উদ্দেশ্য 
যাঁদ আত্মপ্রকাশ হয় তবে এখানে লক্ষ্যাসাঁদ্ধ হয়েছে, এক শান্তশালী ব্যান্তত্বের 
পূর্ণ পারচয় ছাপার অক্ষরে প্রাতিষ্ঠত হয়েছে । 

দৃভাগ্যবশত নীরদবাবূর লক্ষ্য আরও সুদপুরপ্রসারী | মুন্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা 
করেছেন যে, তাঁর এই লেখা আত্মজীবনের ঘটনাসমান্ট নয়; ব্যান্তগত নর, 
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জাতাঁয় ইতিহাসই তাঁর আলোচনার বস্তু ॥ বহ্‌ পারিশ্রমে ও বহ্‌ আরাসে তান 
আমাদের অজ্ঞানতার মোহ থেকে মস্তি দিতে চেয়েছেন । তাঁর দ্বাব এই যে, 
তাঁর [সদ্ধাস্তগূলি ভ্রান্তমেঘমনৃত্ত স্থির সিদ্ধান্ত । (গ্রন্হের ১২৯, ৪৬৫, ৪৬৬, 
৬১৩ পচ্ঠা )। 

কন্তু সুলাখত মৌলিক ও ব্যান্তত্বাচহত হলেই কি সিদ্ধান্ত পরব সত্য হয়ে 
দাঁড়ায়? সতোর মাপকাঠি বস্তুনঞ্ঠা, অসাধারণত্ব নয় । মতভেদ অবশ্য 
স্বাভ।বক ও আনবার্ধ, কিন্তু গ্রন্থকার যখন স্বমত প্রমাণের চাইতে প্রচারের 
কে বেশি ন্ট দিয়েছেন তখন সমালোচককেও বাধ্য হয়ে বলতে হয় যে, 
নীরদবাবৃর মতবাদ আংঁশক একদেশদশর্খ ও অনেকটা কজ্পনাবিলাসী ॥ তাঁর 
আত্মজীবনণর সার্থকতা আত্মপ্রকাশে, সিদ্ধান্ত প্রাতষ্ঠায় নয় । 

আলোচ্য গ্রন্হের আগ।গোড়া একটা সুর ধ্বনিত হয়েছে_ বাংলা তথা ভারতের 
সভ্যতা ও সংস্কীত, সমগ্র জাতগয় জীবন আজ অধঃপতনের পথে চলেছে, নতুন 
প্রাণের অভুযুদয়ের 'চিহ্মাত নেই । ইয়োরোপে স্পেংলার যেশবভীষকা দেখোছলেন 
তারই অনুবর্তনে গ্রঃ্ছকার তাঁর নিজের দেশে দেখছেন অবসান ও পতনের করাল 
ছায়া । মাথার উপরে ধংস নেমে আসছে, পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, যা 
কছ: মূল্যবান তাই আজ নম্টপ্রায় (৪8৮, ১২৯ প্ঠা )। প্রকৃত অবনাতর যুগে 
আমর বাস করছি, পুরুষত্ব আজ নি্প্রভ, সমালোচনার শান্ত লোপ পেয়েছে, 
চারিদিকে ক্ষয়ের চিহ্ন এাগন্ে আসছে (৩৬৪, ৩৩৪, ৪8৪, ৪৬৯ পূম্ঠা )। 
গ্রন্কারের চোখে এই অধঃপতন কোনও সাবেকী স্বর্ণযুগের থেকে আধ্বানক 
জগতের বিচ্যাতি নয় । সমাজের 'স্ছিতিশান্তর পতন স্পন্ট হয়েছে ১৯১৯-এর পর 
থেকে, ১৯৩০-এর পরে কাঁলকাতা আর তর মনকে তঁগ্ত দিতে পারে নি (৪০৩, 
২৫৯ পৃঙ্ঠা )।॥ তাঁর যৌবনের যুগেই বাংলার জীবনে নেমেছে অভিশাপ, সে- 
দুর্দশ। সারা ভারতে সাম্প্রতিক ববরতার পুনরাবিভণবেরই প্রাতিচ্ছায়া (১৮৬, 
১৮৭ পম্ত। )। পূব্ববশ” যে-যুগের তুলনায় এই অধঃপতন সে-ঘৃগ হল উানশ 
শতকের পৃনর্জাগরণের যুগ, বাংলার রেনেসাসের আমল, যার পণেপ্রকাশ 
ঘটোছল ১৮৬০ থেকে ১৯১০ এই অর্ধ শতাব্দীতে । (২২১ পচ্ঠা )। 

উাঁনশ শতকের রেনেসাঁসের এই মূল্াযনিদেশ বস্তুনজ্ঠার দিক থেকে আতিরঙ্জিত 
নয় ক 2 সাম্প্রতিক বাংলা সাহত্যের আলোচনায় ব্রিটিশ আমলে আমাদের 
মধ্যশ্রেণীর কাতর দুবলিতার দিকটা অনেকখানি পারস্ফুট হয়েছে । অধকিলে।নির 
জীবনে সাম্রাজ্যবাদের আওতায় যেজাগরণ, চিরন্ায়ণ বন্দোবস্ত ও সাম্রাজ্য তন্তের 
পক্ষপুটে ষে-প্রাণস্পন্দন, তাকে ইয়োরোপণয় রেনেসাঁসের সমান পর্যায়ে তোলা 
দুরাশা বৈকি। জনগণের সঙ্গে বিচ্ছেদ, হিন্দ্-মৃসলমানের পার্থক্য, জন্মগত 
স্বাবরোধতা আমাদের রেনেসাঁদকে পদে পদে ব্যাহত করেছে । বাঁঞ্কমচন্দ্রের ' 
'রজনব' থেকে সংস্কাতবান বাঙ্গালৰ ভদ্রুলাকের যে-ছাবি গ্রচ্ছকার উদ্ধৃত করেছেন 
তাতে শ্রদ্ধার চেয়ে উপহাসের ভ।বটাই মনে উদয় হয় না কি? তার মধো কি 
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আমরা ইয়োরোপের পনের ষোল শতকের দংধর্য মনের পাঁরচয় পাই 2 উনিশ 
শতকের সাংপ্কাঁতক নেতাদের মতন ?সপাহ বিদ্রোহকে তিনি পুরাতন প্রাতিক্রি্লা 
সঙ্গে আভন্ন করে দেখেছেন । মাক্সে'র দবাত্টতে তার যে-সবল দিকটা ধরা পড়োছল্ 
নীরদবাবুর চোখে তা ॥ঃঅজ্ঞাতই থেকে গেছে। 

এথানে অবশ্য বলা যায় যে ইয়োরোপখয় রেনেসাঁসের সমগোরীয় না হলেও 
আমাদের রেনেসাঁপই আমাদের জাতীয় জীবনের মৃলাধার। কিন্তু সভ্যতা ও 
সংস্কীতকে তাহলে শিক্ষিত ভদ্রলোকদের চিন্তাধারার সঙ্গে একাত্ম করে দেখতে 
হয় ॥ শুধু তাই নয়, রামমোহন থেকে রবান্দ্রনাথ পর্যন্ত আমাদের সংস্কৃতির 
এীতহাকে মেনে নিলেও তার ক্ষীণপ্রাণভাব, স্বাবরোধিতা, স্বজপপ্রসার ও মান 
আংিক উৎকর্ষের বিচার না করলে আমাদের কেবল কয়েব্টা বাঁধা বলির 
আশ্রয় নিতে হবে । 

বাংলার রেনেসাঁদকে অতিরঞ্জিত করে গ্রন্ছকার সাম্প্রতিক অধঃপত'নর যে-চিন্ন 
একেছেন তাকেও একদেশদশশ আতিকথন বলা চলে । গত 'তারিশ-চল্লিশ বৎসরে 
ভারতে নতুন 'কছুই মাথা তোলে নি এ হল গায়ের জোরে প্রচার ॥ গাম্ধাজীর 
আমলে জনজাগরণ, দুঃসাহসিক ও স্বাথত্য।গা বিপ্লবী অভিযান, পরবতঁ যুগে 
শ্রীমক বা কিষান আন্দোলন, সাম্রাজাবাদ-বিরোধী গণসংগ্রাম, কোনও কিছুই 
নীরদবাবৃর সভাতার সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না, তাঁর মতে এ সমস্তুই জাতীয় পতনের 
নিদেশিক । উানশ শতকের শিক্ষিত ভদ্রলোকের চরিন্ন শীল্ত গ্রচ্ছকারকে শ্রদ্ধায় 
অবনামত করেছে দেখতে পাই । কিন্তু কোন: যুক্তিতে আমরা এ যুগের অনেক 
মানুষের উদ্াম প্রচেষ্টাকে অগ্রাহ্া করব ? আদর্শের ডাকে ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসজন, 
অসাম সাহসে দুংথকম্টবরণ, সহযোগিতা, অধ্যবসায়, সংগঠনের শান্ত-_এমন 
সাধনার আভন্ভ্তা কি আমাদের চোখে পড়ে না, আজ কি তার এমনই অভাব 
সঃস্পজ্ট হয়ে উঠেছে? নীরদবাবুর আঁভন্ঞতায় এমন দষ্টান্তের পারচয় না 
থাকলে সেটা তাঁরই দুভণগ্য, জাতির নয় । আর সংস্কীতিকে যাঁদ দেয়াল-ঘেরা 
সাহত্য ও চিন্তার রাজ্যেই আবদ্ধ রাখতে হয়, তাহলেও কি বাংলা সাহিতা ও 
ভারতয় চিন্তা গত পাচশ বছরে অনেকটা পহ্উলাভ করে নি ? কেবল কয়েকজন 
মহারথাঁর আবিভণবেই জাতীয় সংস্কীতর পরিচয় পাওয়া যায় না-পাহত্য- 
[িলপশীবজ্ঞান-ইীতিহাস আলে?চনা, নতুন ভাবধারা ইত্যাদর বিস্তারও সংস্কাতর 
একটা দিক । 

ভূঁমকাতে গ্রন্যকার অবশা বলেছেন যে, তাঁর লক্ষ। সাধারণ সূশ্রের সন্ধান, 
বাযাতক্রমের নয় । কিন্তু সমাজের একটা বড় অংশ যার প্রভাবে আসে তা কি 
ব্যাতক্রম না সাধারণ [নিয়ম ? গত দুই-তিন দশকের অনেক কিছ আলোড়নকে 
অযথা স্ফীত করে না দেখলেও দেশে প্রাণশান্তর স্পন্দনকে অগ্রাহ্য করা অসঙ্গত। 
ইনাতক, মানাসিক ও ব্যবহারিক পতনের যে-দশা গ্রন্ছকারকে ব্যাথত করেছে, 
তার মধ্যে অনেকটা সতা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সে-সতা গোষ্ঠী বা শ্রেণীবিশেষের 
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অধোগমন, সমস্ত জাতির নয়। উপরতলার একটা স্তরের মধো নধরদবাবূ তাঁর 
দভ্টি আবদ্ধ রেখেছেন, প্রকৃত হিউম্যানিস্টের মতন দক্টি প্রসারিত করলে তিনি 
দেখতে পাবেন যে, একটা গোষ্ঠীর অধোগ্গাতি সারা জাতির পতনের সমাথক 
নয়। অবশ্য এখানেই আসে দ:ভ্টভঙ্গীর কথা, ইতিহাসকে দেখবার রকমফের । 
জনতা সম্বন্ধে নীরদবাবূর অবজ্ঞা ও বিতৃষ্ণা লক্ষণীয় । লোকের ভিড়কে তিনি 
শুধ্‌ অপছন্দ করেন তাই নয় ( ২৬০ পৃস্টা )। প্রথম যৌবনে 'তনি বিপ্লবের 
চ্বপ্ন দেখোছিলেন গণঅভভু থানে নয়, সামরিক সুসম্বদ্ধ বিদ্রোহে (২৪৯ পন্ঠা )। 
গান্ধীযুগে জনাবক্ষোভ তাঁর মনে এনোছিল ক্রোধ (৪০9৭ পহ্ঠা )। ছান্রাবস্থায় 
ফরাসী বিপ্লবের ইতিব্ত্ত তিনি আয়ত্ত করে ফেললেও মনে হয় যে সাবেকী কোনও 
এীতহাসিকের মতন জনতা তাঁর কাছে ০781110 মাত্র । শুধু বান্তগত পছন্দের 
কথা নয়, ইতিহাস আলোচনাতেও তিনি এই দঘ্ট নিয়ে এসেছেন । 

ইণতহাসে দ:ঞ্টভঙ্গীর আলোচনায় গ্রন্ছকার বাস্তবনিষ্ঠ পন্ছার আদর্শ ঘোষণা 
করেছেন । কিন্তু বস্তুনিষ্ঠাও যে অচল অনড় পদ্দাথ" নয়, আদর্শ যে শুধু কথায় 
কাটে না সে-সম্বন্ধে তিনি যথেন্ট সজাগ নন । ভান এমন ইঙ্গত দিয়েছেন যেন 
গ্রীক প্রাতহ।সিক থিউকিডিডিস জাতি বা দলমত প্রভাবের উধের্ব (৩৪৫ পৃচ্ঠা ) 
কছ্বা যেন বিশপ স্টাব-স:কে দলীয় মনোভাব স্পর্শ করতে পারে নি (৩৫১ 
প:্ঠা )। বলা বাহুল্য, আজকের দিনে কোনও এঁতিহাসিক একথা জোর 'দিয়ে 
বলতে পারেন না। যে ফরাসী এতিহাসিকের বাণী তান একাধকবার উদ্ধত 
করেছেন, যান বলোছিলেন যে তাঁর মুখ দিয়ে স্বয়ং ইীতিহাস কথা বলছে, তাঁর 
সেই দম্ভ আজ আর কেউ শিরোধাধ করে না । দেশ-কালশ্রেণী-নাব চারে 
ইতিহাসের এই অমোঘ বিচারের দ্রাব নীরদবাব্‌ মেনে নিয়েছেন, কিন্তু এটা 
উানশ শতকের একটা বিশেষ অবস্থার প্রতিচ্ছায়া মানত, যে-মতে মনে হত ঘেরাম্ু 
একটা গোচ্ঠী বা শ্রেণীনিরপেক্ষ শান্ত অথবা বখদ্ধব।দ বুঝি সামাজিক 
পঁরবেশের উধর্বীন্থছত সনাতন এক প্রক্রিয়া ৷ বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রণালকে 
অগ্রাহা করবার কথা উঠছে না, কিন্তু ্ীতহা'িকের ফতোয়। মান্রকেই বিচারের 
বাইরে রাখা চলে না। 

সৃতরাং নীরদবাবুর এাতহাসিক সিদ্ধান্তকে বস্তু'নত্ঠার কাম্টিপাথরে যাচাই করা 
প্রয়োজন । আধঠনক যুগে ইয়োরোপের সে জযযান্না শুর হল তার পিছনে 
ইসলাম-বিরোধী ধর্মযুদ্ধের প্রভাব গ্রন্ছকার বিশেষভাবে লক্ষা করেছেন (৫০৬ 
পত্ঠা ) অথচ তার চেয়ে অনেক বেশী প্রবল আক প্রেরণা যে ইয়োরোপায়দের 
মুসালম-নজতি আমোরিকায় টেনে নিয়ে গেল তার উপর তিনি জোর দিলেন না। 
স্পেংলারের প্রতিধনি করে (তিনি গোটা ইয়োরোপাঁয় সভাতা ধৰংসপ্রান্ন বলে 
মাঝে মাঝে ভয় পেয়েছেন (৩৪১ প্ঠা ), কিন্তু ইয়োরোপের অনেকাংশে প্রাণ- 
শীন্তর জোয়ার তাঁর নজরে পড়ে নি কেন না ইয়োরেশিয়ার অনেকট।ই নাক আজ 
সত্যদ্রষ্ট--বন্তুনষ্ঠ এাতহাসিক [সদ্ধাস্তের এই নমুনা । প্রথম মহাযুদ্ধের পর 
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চার্চিলের মতন "জনিয়াস' নাকি ভারতের জাতীয় আম্দোলনকে চিরদিনের জন্য 
চূর্ণ করে দিতে পারতেন (৩২০ পূজ্ঞা)। আর আমাদের ভাঁবষ্যতে বেচে 
থাকার একমাত্র উপায় হল স্ধস্বরপ আমেোরকার চারিদিকে গ্রহের মতন 
প্রদাক্ষিণ (6১০ পৃহ্ঠা )। ব্যান্ত বা গোম্ঠীগত আশা ভরসার কথা বোঝা সহজ, 
কন্তু বস্তুণিষ্ঞ ইতিহাস আলোচনার পাটাঁকা হসাবে এমন ভাঁবষাদ্ধাণণর 
নাবচার অবতারণা নিশ্চয়ই অযৌন্তিক। 

দেশের ইতিহাসের আলোচনাতেও তেমনি 'বদ্রান্তিকর মন্তব্যের অভাব দেখি না। 
গ্রন্থকার ধরে নিয়েছেন যে গোত্ঠীগত হিন্দু আত্মপ্রত্যয় জাতশয়তাবোধের 
নামান্তর (৪০৯ পঞ্ঠা ); সেই য্যান্ততে তাহলে মধাধৃূগের ইয়োরোপে ক্রিশ্চান 
সন্তাকেও জাতীয় মনোভাব আখ্যা দিতে হয় । হিম্বৃ-সাধারণের চোখে নাকি 
দেবদেবীরা মানুষের উৎকোচের নাগালের বাইরে নয় (৪৫০ পূচ্ঠা ), অথচ 
সকল ধর্মের ব্যবহারিক প্রয়োগের বিরুদ্ধেই এ অভিযোগ আনা সম্ভব । হিন্দু 
মুসালম বিরোধ লেখকের কাছে স্বাভাবিক সত্য, এ দেশে দুই জাতির ততন্তৰ 
তান এীতহাসক 'ফ্যা্ট বলে গণ্য করেছেন (২৩১ পচ্ঠা ), আবার বাংলা- 
দেশের সাম্প্রতিক দিখণ্ডন তাঁর কাছে মনে হয়েছে অন্যায় ও অস্বাভাবিক--এ 
দুয়ের মধো সামঞ্জদ্য কোথায়? নবজাগরণের যুগে জাতীয়তাবোধ তাঁর কাছে 
যান্তসঙ্গত ও উদ্দার মনে হয়েছে, গান্ধীবাদকে তিনি দেখেছেন প্রাচণন প্রাতিক্রিয়া 
ও অন্ধসংস্কারের স্তুপ হিসাবে, দ্বিতীয়ের প্রভাবে তাঁর মতে প্রথমাটর সুকুমার 
ওবার্য ধহংসপ্রাপ্ত হয়েছে (৩৩৫, ৪৪১ পৃচ্ঠা )। কিস্তু জাতীয় মধা শ্রেণীর 
বিবত“নের দুই পর্যায়ের প্রতীক এই দুই যুগের মধ্যে যে-সুষ্পষ্ট যোগস্‌ত 
রয়েছে তার দিকে তাঁর দুন্টি পড়ে ন। ব্যাপক বস্তুনিষ্ঠার নামে এই ভাবে 
পদে পদে চোখে পড়ে ভাববাদ?ী বিশ্বাস ও ব্যন্তিগত ক্পনার আশ্রয় গ্রহণ । 
নধরদবাবূর ইতিহাসে আমাদের নবজাগরণ হয়েছে আতিরঞ্জিত, সামাণঞক স্তর- 
বিশেষের সাম্প্রাতক অধোগাতি সমগ্র জাতির পতনে রূপান্তারত হয়েছে 
আধ্নিক ইয়োরোপায় সভ্যতায় সমাজবাদা চিন্তা ও কর্ম হয়েছে সম্পূর্ণভাবে 
উপোক্ষিত, স্বদেশের সমাজবিবতণন বিচিন রূপ ধারণ করেছে। গ্রচ্হের শেষ 
অধ্যায়ে তিন আবার ভারতের ইতিহাসের ধারার এক স্বকীয় ব্যাখ্যা উপস্থাপিত 
করেছেন । এখানে তাঁর গ:রু টয়েন:বি । 

ইতিহাসে বিভন্ন সমাজের পার্থক্য খজতে গিয়ে টয়েনবি মূলত ধর্মগত 
সংস্কাতর প্রভেদের আশ্রয় নিয়েছেন । তাঁর মতে তাই ইরোরোপে মধ্যযুগ ও 
আধুনিককাল একই পশ্চিম ইয়োরোপীয় সমাজের রূপগ্রহণ করেছে । এইর্‌পে 
'না্দন্ট সমাজগ্লির উত্থান-পতনের বিশ্লেষণে সাধারণ সূত্র নিণত্ন তার লক্ষ্য । 
নীরদ্বাবও ভারতের ইতিহাসে তিনটি সংশ্লিষ্ট অথচ তাঁর মতে স্বতন্্ সভ্যতার 
সম্ধান পেয়েছেন--হন্দু, ইসলামিও ইয়োরোপাঁয়। প্রত্যেক সভ্যতার ললাম্হল 
ভারতের মাটি হলেও সূষ্টিকর্তা হল বাহজগাতের একটা প্রবল আলোড়ন-_ 
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অথণৎ আধর্জাতির 'দবাগ্বজয়, ইসলাম ধর্মের প্রসার এবং ইয়োরোপণয় সাম্রাজ্য- 
বিস্তার । সৃতরাং ভারতে পর পর তিনটি সভাতার চালক ও শাসক-শস্তি হল 
বৃহন্তর বিদেশ সংস্কীতি ৷ সংস্কৃত, ফারাঁস, ইংরাজি পর পর তিন পর্যায়ের তিন 
সংস্কাতর বাহন । খাস সংস্কীতর দিক দিয়ে ভারতের তিন সভাতাকে রুমশ 
নিয়গামণ বলা চলে, রাষ্-সংগঠনের দ্বিক দিয়ে তারা আবার ধাপে ধাপে উচ্চতর 
হয়েছে__কিন্তু আসল সন্তা ও স্বভাবের বিচারের প্রত্যেকেই বিদেশী, শু 
বাঁহরাগত নয় । প্রাত পর্ধায়ে সভাতার বাহন হল বিদেশী শাসক ও সংশ্লিষ্ট 
পা*্বচর ও অনুচরেরা ॥ দেশের আধকাংশ লোক মনে মনে তখনকার সভাতাকে 
গ্রহণ করতে পারে নি, সবর্থাই সভাতার সঙ্গে 'অসভ্য তার একটা লড়াই চলেছে। 
এখানে অমার্জত অসভ্য লোকেরা অবশ হল জনসাধারণ, টয়েন:বির ভাষায় 
আভ্যন্তরীণ প্রন্টোরয়াট ॥ কালক্রমে এক একটি সভ্যতা ধহংস হয়েছে _ প্রধানত 
দেশের নিমমম জলবায়ত আবহাওয়ার চাপে, খানিকটা বিদেশী স্াত্টকতণর 
অবসাদ ও শাল্তক্ষয়ে । চালক ও শাসক শান্তর পতন এসেছে অসভ্য" জনসাধারণের 
চাপে নয়, কারণ এই সাধারণ লোক সবর্দাই সভ্যতার বাহনদের তুলনায় 
1নকৃষ্টতর, দেশের গুণে তারা আরও বেশী নিজশব। তবে একটা সভ্যতার 
যখনই সংকট এসেছে তখনই এই সাধারণ লোকে হট্টগোলের সৃষ্টি করে, সে- 
বিশঙ্খলা যেন সিংহচর্মাবৃত গৰভের আস্ফালন । সভ্যতার পঃনজর্ম আসতে 
পারে আবার কোনও বিদেশ? সংস্কতির প্রসারে । গ্রশ্কার-নাঁদজ্ট ভারতথয় 
ইতিহাসের ছক বা প্যাটান্ হল এই । 

॥ প্যাটানের মাহাত্বাই এই ষে তাতে একটা মনের ছবি আকা চলে, যে-তথা ছকে 
পড়ে না তাকে অগ্রাহ্য করাই যথেন্ট, বিপরীতমুখাঁ তথ্যের আপেক্ষিক বিচারের 
প্রয়োজন থাকে না । তাই বিদেশব প্রভাব ও দেশীয় অবস্থার মিশ্রণে ভারতীয় 
সভ্যতার উৎপান্তর সম্ভাবনা গ্রন্ছকার এক কথায় উাঁড়য়ে দিয়েছেন ৷ আঘণ্জাতির 
আগমন পাথবীর বহু অগ্চলেই লক্ষণীয়, তবু হিন্দু সভাতা হল বিদেশী 
আধণমাক্কা অথচ অন্যান্য অনুরূপ অঞলে টয়েনাব 'নার্দন্ট হেলোনিব) পশ্চিম 
ইয়োরোপীয়, পূর্ব ইয়োরোপায়, ইরানী ইত্যাদি সমাজে আর্ধপ্রভাব আর 
গিদেশশ রইল নাঁ_এও কম বিচিত্র নয়। বৈদিক ও পরবতশ 1হম্দু সংস্কৃতি, 
সাহিতা, ধম দর্শন, সংস্কৃত ভাষা সবই বাহরাগত এক ধাকার ফল- দেশের 
মাঁট ও সাধারণ লোকে'র সঙ্গে তাদের সম্বন্ধটা বিরোধের-_এ তত্তবও চমকপ্রদ । 
গোটা বৌদ্ধ সংস্কৃতির উৎপান্তটা কোন বিদেশী অন[প্রেরণার তাও রয়ে গেল 
অবান্ত। নীরদবাব: ব্যাখ্যায় ভারতে বাহরাগত ধাকাগহাল বিশ্ব প্রকৃতির ব্যাখ্যার 
115. 088১৪কে মনে আনে । ভারতীয় আঘ" সমাজে বাহিবিষ্বের উপর নিভ“র 
নগণা, ইসলামিক ভারতে অবশ্য বাইরের সঙ্গে ধর্ম ও আইনগত যোগটা প্রত্যক্ষ 
1কস্তু সেইজন্য টয়েনণাব পর্যন্ত সমস্ত মুসলমান সমদ্টিকে এক দমাজের অস্তগণত 
করতে ভরসা পান নি। খাঁটী মুসলমান ধর্ম ভাষা, রীতি-নীতি যাঁদ মধ্যযুগণর 


চে 
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ভারত সভ্যতার প্রধান নিদে'শক হয়, তবে সে-যৃগের মধ্যপ্রাচা, উত্তর আফ্রিকা, 
দক্ষিণ-পূ্‌ব ইয়োরোপ থেকে ভারতকে স্বতন্ত্র করে দেখবার প্রয়োজন কোথায় ? 
মধ্যযুগের ভারতে হিন্দ; ও মুসলমান ধমে'র পাশাপাশি অবস্থান ও পারস্পারিক 
প্রভাবকে এভাবে তুচ্ছ করে দেখবার অর্থ ক? 

[হন্দ; ও মুসণমান আমলকে ব্যা্ত করে এক ভারতশয় সভ্যতার আঁস্তত্ব ও 
স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ গ্রহ্ছকার-কাজ্পত দুই পৃথক সমাজের থিওরির চাইতে 
কম শান্তশালশ নয়। কারণ ভারতদয় জনগণের জীবন যাল্রার ধরন, গ্রামসংগঠন, 
সমাজসংস্হ।ন মোটামুটি একই ধরনের থেকে যায় বহ্যা্দন ধরে । প্রচলিত মতে 
সে-সভ্যতা 'ববাতিত হয়ে আজও বিদ্যমান । আর যা বিরাট আর্থক পারবর্তনে 
সামাঁজক আকাতি ও প্রকীতি বদলে যায় বলে স্বশকার কার, তবে 'ব্রাটশ শাসনের 
প্রকোপে পুরাতন কাঠামো ভেঙে পড়ার নৃভন ভারতশয় সমাজ ও সভ্যতার 
সূত্রপাত হয়েছে এ বথা বলা চলে । গ্রন্যকারের নাদ্ট তিনাট পৃথক সভ্যতার 
আস্তত্ব তাই এক চমকপ্রদ মত হিসাবেই চিহিত হবার সম্ভাবনা । 

আসলে মনে হয় ভারত ইতিহাসের ব্যাখ্যা এগ্রন্হে গৌণ কথা । গ্রন্ছকারের মনের 
নাঁবড় অনুভূতিকে একটা বৈজ্ঞানিক রূপ দেবার ইচ্ছা থেকে তার উৎপান্ত। কাম্য 
আদর্শের সন্ধানে প্রথম তিনি নিজেকে একটা চিন্তাজগতের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন, 
তার দেশীয় উপাদান ছিল বাংলার নবজাগরণের রঙীন ছাব আর বদেশণ আশ্রয় 
ও পটভীমকা হল ইয়োরোপায় ধ্যানধারণার পুরাতন আংশিক একটা দিক । 
বাস্তবের রূঢ় আঘাতে সে জগৎ ভগ্রপ্রায়, নবজাগরণের বাহকশ্রেণী অবনত ও 
অবসন্ন, নূতনের পদক্ষেপে ইয়োরোপও আজ আবতের মধ্যে এবং গ্রন্যকারের 
চোখে পথভ্রম্টপ্রায় । এ অবস্হায় ভারতের ক্ষেত্রে তাঁর মনে বাজছে যুগাবসানের 
সুর । যেহেতু সাধারণ লোক নীরদবাবুর কাছে মূর্খ ববর জনতা মান্ন, সেই 
জন্য ভারত কিম্বা ইয়োরোপে আশার রেখা তাঁর কাছে অজ্ঞাত। নিজস্ব 
প্রাথুমক স্হির বিশবাসের সঙ্গে খাপ খায় এমন প্রাণশান্তর সন্ধান তিনি তাই 
আঁনবাধ“ভাবে দেখতে পান একমান্র ধানকতন্ত্রী আমৌরকায় । নীরদবাবু তাই 
পথ চেয়ে আছেন আমেরিকান সাম্রাজাবাদের প্রতীক্ষায় এই বিদেশী শান্তই 
নাক ভারত-উদ্ধারের একমান্র উপায় ॥ এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর হাতিহাস-দশন 
রচিত । ভারত'য় সভ্যতার অন:প্রেরণা মা বিদেশ সংস্কৃতিতে আরোপ করা 
যায় তাহলে শ্রাণকত্তা আমোরিকার আগমন একটা স্বাভাবিক ঘটনা বলে গ্রহণ 
করা সম্ভব হয়। কিন্তু আমেরিকা তো ইয়োরোপাঁয় সভ্যতার্ই সন্তান । পূতরাং 
গ্র্নকারকে বলতে হয়েছে যে প্রকৃতপক্ষে ভারতের তৃতীয় অর্থাৎ ইণ্ডো- 
ইয়োরোপায় সভ্যতার এখনও সমাশ্তি ঘটে নি, তারই মধ্যে আমরা জোয়ার- 
ভঁটার খেল। দেখাঁছি মান্র। আমেরকার ইনজেক'শনে আমাদের নন্ট স্বাস্হোর 
পুনরুদ্ধার হবে । অতএব মাভৈঃ | 

নশরদবাবু সান্বনালাভ করুন, ক্ষতি নেই । কিন্তু ইতিহাসের গাত বান, এবং 
বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার তাঁর 'স্হিরাদদ্ধান্ত ভেঙে পড়ার সম্ভাবনাই বেশী । 





অসি াজা 
পা শ্াীপীশিসপিস 





শিস 


॥ পাঁরচয় £ জ্যৈচ্ঠ, ১৩৫৯ (১৯৫২ )॥ 
১৮৪ 


»নএশু-্মাত্ম্বী ₹লীল্ক্া 


১। বাংল।র রেনেস।স প্রসঙ্গে 


বাংলার রেনেসাঁপ প্রসঙ্গে পাস্তকা6 প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে ।, 
অনেকেই তীর সমালোচনা করেছেন লেখাটার, বিশেষত শিক্ষাজগতের 'বিদ্বজ্জনরা । 
এখন লিখতে বসলে আমি নিজেও লেখাটাকে হয়ত ঢেলে সাজাতাম। বিস্তু 
তাসন্ডেবও প2াস্তিকাটির প্রাতটা প্নমূদ্রণেই আমি মূল লেখাটার কোন 
পাররত'ন কারন বিশেষ কিছু কারণে । 

এই ছোট পযীস্তকাটতেই বাংলার রেনেপাঁস 0135081  1301915581106 ) 
মভিধাটা,প্রথম ব্যবহৃত হয় (বাংলায় রেনেসাঁস : &03155910৩৩ 50 30281 
[কিংবা বাঙালীর রেনেসাঁস : 8608811 [২০9815541০০ ইত্যাঁদর বদলে )। তার 
পর থেকে বাভন্ন লেখাপন্রে এই আভধাটাই সাধারণত ব্যবহৃত হয়ে আসছে । 
পুস্তকাটি প্রথমবার ছাপা হওয়ার সময় এর বেশ কিছ অনশিরোনাম বাসিয়ে- 
ছিলেন আমার বন্ধ; মোহন কুমারমঙ্গলম | তাঁর স্মতিতে এ অন:শিরোনাম- 
গুলোও আর পাল্টাইনি আমি। 

ডেভিড কফ উদারতার সঙ্গে স্বীকার করেছেন ষে এই লেখাটাই উাঁনশ 
শতকের বাংলার 'নবজাগরণ'-এর কালাবিভাগের প্রথম প্রচেষ্টা । 

পৃস্তিকাটি পণ্ডিতদের জনা লেখা নয় বা কোন গবেষণার ভিন্তিতেও এটি 
রাঁচত হয়ান--সহজলভ্য কিছু রচনাপ্ত্র থেকেই সংগৃহীত হয়েছে লেখাটার 
মালমশলা ৷ উীনশ শতকের বাংলার সাংস্কীতিক জীবনের প্রেক্ষাপটটা জানা 
দরকার ছিল বামপন্থী রাজনৈতিক কমখ্দের এবং তাদের জনাই লিখিত হয়েছিল 
এই পুস্তিকা । গত শতাব্দীর ঘটনাবলনীর মাকসবাদী বিশ্লেষণ করাও এর 
উদ্বেশা ছিল না। দ্বিতীয় উদ্দেশাটা ছিল এঁ যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে আগ্রহী 
ছাত্র ও সাধাবণ পাঠকদের জনা মোটামট একটা চিত হাজির করা । যতই 
অপ্রতুলভাবে হোক না কেন, দুটো উদ্দেশাই সাধিত হয়োছিল-_-আমার দাবি 
শুধ্‌ এটুকুই । 

ইতালীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে যে সাদশাটা আম দেখানোর চেষ্টা করেছি, 
সেটা নিয়েই সবথেকে বোশ সমালোচনা হয়েছে । কিন্তু সাদশ্য সাদশ্যই, 
প্রাতরুপ নয়। নতুন কোন সাংস্কৃতিক পাঁরবর্তন, একটা নবজাগরণ বোঝানোর 
জনা খোদ ইউরোপের ইতিহাসেও বারবার বাবহৃত হয়েছে রেনেসাঁস শব্দটা । 
যেমন, দ্বাদশ শতাব্দীর রেনেসাঁস বা ক্যারোলিনীয় রেনেসাঁস__কিন্তু এই 
আন্দোলনগৃলোকে কখনোই মহান রেনেসাঁসের সঙ্গে গলয়ে ফেলা বা তুলনা 
করা হয় না। 

আবার, খোদ ইতালায় রেনেসাঁসেরও নিজম্ব কিছ? সীমাবদ্ধতা ছিলই আর 
ইউ'রাপের খ্রাতহাসকদের তা অজানা নয়। র্লযাসিকাল অতাঁতকে আতরিন্তু 
মাহমান্বিত করে দেখানো এবং মধ্যধুগীয় চিন্তাভাবনার প্রাত ঘণার মধোই এর 
নাজর খুজে পাওয়া যায় । ইতালখ্ন রেনেসাঁসও মুলত মননশীল লট দের 
সঙ্গেই সমপাঁকত ছিল। 


আমাদের রেনেসাঁসের সীমাবদ্ধতাগুলো সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকলেও 
১৯৪৬ সালে 'নোটস অন দা বেঙ্গল রেনেসাঁস' লেখার সময় সেগুলোর কথা 
আমি উল্লেখ কাঁরনি। ব্যাপারটা হয়ত চটজলাঁদ আত সরলৎকরণ হয়ে গেছে। 
পরের দশকে, অর্থাৎ আজকের এই সমালোচনাগুলো শুর হওয়ার আগেই 
কয়েকটি প্রবেন্ধ এই সাঁমাবদ্ধতাগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা কর আম, 
এখন মূল পঠণ্তিকাটির সঙ্গে এই প্রবন্ধগুলোও একসঙ্গে ছাপা হলো । আমার 
মতে বাংলার রেনেসাঁসের প্রধান সীমাবম্ধতা তিনটি £ (১) আমাদের নব- 
জাগরণের প্রাতানাধস্থানয়দের আধকাংশই ন্রিটিশ শাসনকে প্রর্গাতর সমাথক 
হিসেবে দেখেছিলেন । আধা-ওপনিবেশিক পরাধীনতা আর সাম্রাজাবাদা 
শোষণের বাঁধনে যে আমাদের বেধে রেখেছিল ইংরেজরা, সেটার ওপর তারা 
জোর দেনন । (২) এদেশেব বাাপক গংখাক সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমাদের 
রেনেসাঁসের কণধারদের দূরত্ব ছিল যোজন সমান ॥ নিজেদের একটা আলাদা 
জগতেই বাস করতেন তাঁরা । (৩) আমাদের আন্দোলনের আলোকপ্রা্ত 
ভদ্রঃলাকদের মধো হিন্দুসলভ প্রবণতাটা ছিল একান্তই স্পম্ট।; ফলে দরে 
সরে গিয়োছল মুসালমবা । এর ফল খুব ভাল হয়ান। সাবিধে হয়োছিল 
বিদেশী ইংরেজ শাসকদেরই । 

পুঞ্তকাট যাদের জনা লেখা, তাদের অনুপ্রাণিত করার জনা আমাদের 
রেনেসাঁসের প্রধান নায়কদের মহৎ কীতিগালোই তুলে ধরা হয়েছে এই রচনায় । 
এই পারপ্রোক্ষতে সেই যৃগের প্রকৃত এ. তহাপসিক পারাচ্ছীতির জাঁটলতা, রেনেসাঁদের 
প্রধান নায়কদের ভুলত্ট ইতাদি প্রদঙ্গগুলো আম স্বাভাবিকভাবেই এঁড়য়ে 
গেছি 

২। রামমোহন রায়ের অর্থ নৈতিক চিস্তাথারা। প্রসঙ্গে 

প্রবন্ধাটর একেবারে প্রথম অনুচ্ছেদেই স্পঙ্ট করে বলা হয়েছে যে ১৮৩৩ 
সালে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির সনদ সংশোধনের ব্যাপারে ব্রিটিশ পালণমেণ্টের 
পযণলোচনার জন্য যে তথাগুলে। পেশ করেছিলেন রামমোহন, শুধ্য সেগুলো 


ধনয়ে আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । তাই রামমোহন রায়ের 
অথ'নৈতিক চিস্তাধারাকে তার সামাগ্রকতায় বিচার করা হয়নি প্রবন্ধাটতে, 


অনেক কিছুই বাদ রয়ে গেছে। 


৩। ডেভিড হেয়ার' প্রসঙ্গে 


আধ্ৃবিক এ্রাতহাসিকরা ডোঁভড হেয্লারের বিভিন্ন ভূলতরাটর [কে অঙ্গংলী- 
ধিনদে'শ করেছেন । বাবসায়িক কাজকর্মে তার নৈতিক সততা নিয়ে তাঁরা প্রশ্ন 
তুলেছেন, শিক্ষাগত সুবিধালাভের জনা যে-সব “প্রতাশী তরৃণরা” তাঁর পিছনে 
ছটত তাদের বাযাপারে হেয়ারের একটা পৃজ্ঞপাষকতার ভান বা পি চাপড়ানোর 
মনোভাব ছিল বলে উল্লেখ করেছেন । কিন্তু তাঁর দানগ্রহণীতা এবং বয়ঃকনিষ্ঠদের 
কাছ থেকে যে সংশয়াতণত শ্রদ্ধা পেয়োছিলেন ডোঁভড হেয়ার, এ প্রবন্ধে সেটাই 


তুলে ধরা হয়েছে । সে বগের ইতিহাসের বাস্তব সত্য এটা । একে অস্বীকার: 
করা যায় না কিছুতেই । 


৪। *ডিরোজিও এবং ইয়ং বেঙ্গল' প্রসঙ্গে 


অজ্পবয়সে নানান কথা শুনতে শুনতে আমাদের ধারণা হয়েছিল-_ওরো জও 
এবং ডিরোপজিওপচ্ছণীরা ছিলেন মন্ধ ইংরেজিয়ানায় নিমান্জত একদল পথভ্রষ্ট 
মানুষ, আমাদের স্বদেশ ও দেশবাসণদের ব্যাপারে উদাসীন, বান্তিগত জীবনে 
উচ্ছঙ্খল এবং অসংযমী। এই প্রবন্ধে তাঁদের আন্দোলন, সেই আন্দোলনের 
সংনা্ট ঘ্যান্তীভান্তক আদর্শবাদ, তাঁদের সাহস এবং ব্যান্ত-গত সততার পক্ষ- 
সমথ'ন করা হয়েছে ॥ বত'মানে কোন কোন মহলের ধারণা যে তাঁদের পক্ষদমথ ন 
করার আঁত উৎসাহে আমি তদের ওপর এমন সব আধুনিক বিপ্লবীসূলভ 
গুণাবলণ আরোপ.করোছ, ধেগুলো তদের প্রকৃত চাঁরঘের সঙ্গে আদৌ খাপ খায় 
না। আসলে নাঁদ্ট পরিপ্রেক্ষিত থেকে দ্‌রে এসে পড়লে এীতহাপিক ভারসামা 
রক্ষা করা বেশ দুরুহই হয়ে ওঠে, কেননা সৌভাগা বা দুভাগা সদ্বন্ধে প্রত্যেক 
পর্ষবেক্ষকের একটা নিজস্ব ধারণা থাকেই। 


